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বরফের (দেশে সংস্কত ভভ? 
জীনির্যল চন্দ্র সিংহ 


আমাদের সংবিধানে যে লকল ভাষার উল্লেখ আছে ভোট বা তিববতী 
ভাষ! তাহাদের অন্যতম নহে । ছিম্পির রাষ্ট্রভাষা হওয়া সম্বচ্ছে গত পাচ 
বৎসর যে তুমূল তর্কের স্থপ্টি হইয়াছে, সেই প্রসঙ্গে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার 
এতিম্থ এবং সংস্কৃত ভাষার সহিত তাহাদের সম্পর্ক বিষরেও বেশ কিছু 
আলোচনা হইয়াছে । ভিববী ভাষা শাদাক্‌, হিমাচল প্রদেশ, দাজিলিং 
ও উত্তর-পূর্ব সীমান্ত অঞ্চলে লীমাবহ্ছ এক সংখ্য।লঘু-সম্প্রদায়ের ভাষ! 
বলিয়াই এই আলোচনার ন্বভাবত: স্থান পায় নাই । অপর পক্ষে তিববতী 
ভাঘার সংস্কৃত এবং অধুনালুপ্ত উত্তর-ভারতীয় কোন কোন ভাষার সহিত 
নিবিড় সম্পর্ক আছে । আর কোন বিদেশী লাছিত্যের সছিত সংস্কতের এই 
2০০৬৪ 
বর্তমান যুগে উত্তর-ভারতীত উল্লিখিত স্থানগুলি এবং সিকিম ও 
ভুটান সহ সমগ্র ভিববতে এই ভাষা প্রচলিত ॥ প্রাচীনকালে পূর্ব-ভুকিস্থানে, 
গৌৰ উ্াত্যকায় এবং মঙ্গোলিক়াতেও ইহার বহুল প্রচার ছিল । তিব্যতের 
উত্তর-পূর্ব প্রান্তে চিহোই প্রদেশে আশি বৎসর পূর্বেও তিববতী স্থানীয় 
ভাষা ছিল ; সেখানকার অধিবাসীরা চীন ( ছান্‌ ) জঞাত্বী্প না হইলেও 
বর্তমানে চীন ভাষাই বলিয়। থাকে । দেড়শত বহসর পূর্বেও মধ্য এশিয়ার 
সমগ্র পূর্বা্ধে তিব্বতী একটি আন্তর্জাতিক ভাষা হিসাবে প্রচলিত ছিল । 


২ ইতিহাস ১০ম খণ্ড 
বৌদ্ধ ও অ-বৌদ্ধ, তিব্বতীয় ও অ-তিব্বতীয় মধ্য এশিয়ার সকল সম্প্রদায়ের 
মধ্যেই ইহার প্রচলন ছিল । 

অতি প্রাচীনকাল হইতে এই বিরাট-পরিধি-বিশিউ ভাষার প্রচলন 
হইলেও ইহার সাহিত্য ও ক্রমবিকাশ তিকবতে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের পরবর্তী 
ঘটনা । হিমালয় পার হইয়া বরফের দেশে বৌদ্ধ মতবাদ শ্রীষ্টীয় পঞ্চম 
শতকে পৌছিতে শুরু করে । ইহার প্রসার ঘটে আরও ছুই শতাব্দী পরে । 
সপ্তম শতাব্দীতে মধ্য তিকবতের রাঙ্জা ভ্রোঙ_-চেন্‌-গাম্-পে। (৫৬৯-৬৪৪ আঃ; 
মতাস্তরে ৬১৭-৬৯৭ গ্রীঃ) সমগ্র তিকবতকে এক রাজশক্তির অধীনে প্রতিষ্ঠিত 
করেন এবং নেপাল ও চীনের অংশবিশেষে সাম্রাজ্য বিস্তার করেন । তাহার 
দুই রাখী নেপাল রাজ্জকম্যা ও চীন রাজকহু)৷ ৷ তাহাদের প্রেরণায় রাজা 
বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন। রাজশক্তির সহায়তায় বৌদ্ধধর্ম ধীরে ধীরে 
তিববতে জাতীয় ধর্মে পরিণত হয় ॥। স্রোঙ_চেন-গাম্‌-পে।'র সনয় হইতে 
বৌদ্ধ ধৰ্মপুস্তক সমূহের তিববতী ভাষায় অনুবাদ আরম্ভ হয়। এই অনুবাদ 
উপলক্ষে এক নৃতন বর্ণমালার স্থষ্টি হয় । প্রাক্‌ বৌদ্ধ যুগে তিববতী সাহিত্য 
সাধারণতঃ বংশপরম্পরায় শ্রুত হইয়! রক্ষিত হইত। তিব্বতের কোন 
বিশেষ বর্ণমালা ও লিপি ছিল না। প্রয়োজন হইলে চিঠিপত্র ঝা কোন 
ব্লচনা চীন-অক্ষরে বা গিলগিট-_কাশগড় অঞ্চলীয় অক্ষরে লিপিবদ্ধ করা 
হইত । ল্রোঙ_-চেন্‌-গাম্‌-পো'র বিবেচনায় বিরাট মহাযান সাহিত্য তথা 
ভারতীয় সাহিত্য রক্ষার পক্ষে এই পদ্ধতি যথেষ্ট বা পবিত্র বলিয়া গণ্য 
হইল ন৷। বোবি সাহিত্য অনুবাদের জনক তাহার মন্ত্রী পণ্ডিত থো-মি-সম্‌- 
ভো-টাকে আর্খ ভূমিতে প্রেরণ করিলেন । থো-মি-সম্-ভো-ট। কাশ্মীরে 
(মতান্তরে নেপাল ও মগধে ) কয়েকবৎসর ভারতীয় ভাষাবিদ্দের সহিত 
এবিষয়ে আলোচন! করেন এবং যে বর্ণমালা তিনি স্যা্টি করেন, তাহা ব্রাহ্মী 
তথা সংস্কৃতির মত ধ্বনী ব! ব্বরভ্োতক অর্থাৎ চীনা বর্ণমালার মত আলেখ্য 
বা সংজ্ঞামূলক নহে। ‘ক’ হইতে “হ' পর্যন্ত ত্রিশটি ব্যঞ্চণবর্ণ ও চারিটি 
স্বরবর্ণ এবং নানা ধরনের যুক্তাক্ষর সহ এই ভারতীয় বর্ণমাল। বৌদ্ধ 
সাহিত্য অনুবাদের উপযুক্ত মাধ্যম রূপে গৃহীত হয় ॥ 

সমগ্র মানবজাতির অনুবাদ সাহিত্যের ইতিহাসে এই অনুবাদ অতুলনীয় 
স্্টি। আ্রোশু-চেন্-গাম্পো"র সময় হইতে প্রায় সহস্রাধিক বর্ষ ব্যাপী 
অসীম ধৈর্য, গভীর নিষ্ঠা, সম্যক সততা ও সযত্বকুশলতার ফলে একভাষার 


১ম ও ২য় সংখ্যা বরফের দেশে সংস্কৃত চর্চা ৩ 


ধ্যান ও ধারণা অপত্র একটি ভাবার সঠিক ও সার্থক রূপ লাভ করে। 
তিব্বতী ভাষায় প্রতিটি সংস্কৃত শব্দের উপযুক্ত প্রতিশব্দ অনুসন্ধান ব৷ সুটি 
করা হয় । কিন্ত বাক্য রচনায় তিব্বর্তা পদ্ধতি অন্ুস্ত হয়। দেশীয় 
ব)াকরণ অনুসরণ করিয়াও বিদেশ্টায় ভাষার ধ্যান ও ধারণাকে পরিচিত 
ভঙ্গিতে সাথক প্রকাশ অন্যত্র যে স্বল্প পরিমাণ ঘটিক্াছে তাহা ব্যতিত্রম 
মাত্র । তিব্বতের ইতিহাসে ইহ) এক সহত্রবর্ষব্যালসী জ্ঞাভীয় স।ধলা ৷ 
প্রতিটি অনুবাদ ভারতীয় ও তিববতীয় ভাষার মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য বাক্ষা 
করিয়।ছে। এই অন্বাদ-ব্রত ভারতীয় ও তিব্বতীয় দুই জাতির যুক্ত 
প্রচেষ্টা । সাধারণত প্রতি অনুবাদে এক বা একাধিক ভারতীয় পণ্ডিত বা 
সাধক এক বা একাধিক তিব্বতীয় ভাষাবিদ্‌ পণ্ডিতদের সহযোগিতা 
করিয়াছেন । ভারতীয়দের মধ্যে শাস্তরক্ষিত, পদ্মলস্ভব, প্রজ্ঞাবর্ম, অতীশ 
দীপক্ষর, গল্লাধর ও বনরত্রের নাম উল্লেখযোগ্য । তিব্বতীয় আঅহুবাদকদের 
মধ্যে প্রখ্যাত এই তিনভ্রন-__ক্পে-শে, বু-তোন্‌, কুন্-গো-ঞ্রভপো। (লামা 
তারানাথ )) 

তিববতী অনুবাদের বিশ্/সযোগ্যতা সম্বদ্ধে নিঃসংশয় প্রমাণ সিল-ভ্য'।- 
লেভি, বিধুশেখয় শাস্ত্রী ও স্থজিত মুখোপাধ্যায় উপস্থিত করিয়াছেন। 
ইছারা কয়েকটি মহাযান রচনা--যাহার সংস্কৃত লুণ্য হুইয়াছিল_-তিববতী 
হইতে পুনরহ্থব।দ করেন । অনুবাদের কিছুকাল পরে মূল রচনা নেপাল 
হইতে উদ্ধার কর] হয় ॥ তখন দেখ! গেল যে মুল ও তিববতী হইতে অনুবাদে 
কোথায়ও ভাব ও ধারণার পার্থক্য নাই এবং ভাষার প্রার্থক্যও অতি সামান্য 

ভারতীয় সভ্যত৷ ও সাহিত্য সম্বন্ধে তিববতীয়দের শ্রদ্ধা গভীর ও উদার । 
স্বৃতরাং এই অস্কৃবাদ শুধু বৌদ্ধ ধর্ম-সাহিত্যে সীমাবদ্ধ ছিল না ব! শুধু বৌদ্ধ 
লেখকদের রচনা অনুবাদ কক্রিয়াই তিবব্তের বিদ্বং সমান ক্ষান্ত ছিলেন না, 
সংস্কৃত সাহিত্যের অবৌদ্ধ এবং অন্যান্য সম্পদও অহ্থবাদঘোগ্য বিবেচিত 
হর্‌! অষ্টাধ্যায়ী, কলাপ, অমরকোষ, প্রতিমা-মান-লক্ষণ, সারব্বত ব্যাকরণ 
ঞ.: আয়ূৰ্বেদসারসযুচ্চয় জাতীয় অত্যাবশ্যক গ্রন্থের সহিত মেঘদুত, 
নাগানন্দ নাটক, কাব্য।দর্শ ইত্যাদি সমান শ্রন্ধালহকারে অহুবাদ করা হুয় । 
এমনকি ভগবদগীতার অংশবিশেষও অনুদিত হয়। শেষের দিকের 
কয়েকটি অনুবাদ ব্যতীত এই সমস্ত রূচনা তুই বিরাট গ্রন্থ সম্তারের অঙ্গীভুত 
করা হয় । প্রথম সন্তারের নাম কান্‌-জুর অর্থাৎ বুদ্ধ বচন এবং দ্বিতীয় 


৪ ইতিহাস ১*ম খণ্ড 


সম্ভারের নাম তান্-জুর অর্থাৎ শাস্ত্র । ভগবদগীতা, প্রতিমা-মান লক্ষণ বা 
মেখদূত নাগাজুল ও অন্যান্য বৌদ্ধ সাধকদের রচনার সহিত তান্-জুর-এর 
মধ্যে স্থান লাভ করে ॥ 

এই সহঅবর্যব্যাদী অনুবাদের ফলে ভারতীয় সাহিত্যের বহু সম্পদ 
ক্লক্ষা পাইয়াছে । বৌদ্ধধর্ম এক বিশিষ্ট ধর্ম হিসাবে প্রায় লুপ্ত হওয়ায় ও 
তুর্কী আক্রমণের ফলে নালন্দা ও অশ্যাম্য বিহার ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ায় ভারতবর্ষে 
মহাযান-সাহিত্য বিনষ্ট হয় । গত শতাব্দীতে নেপাল হইতে ত্রিয়।নৃ-হুজ.সন্‌ 
ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রী অনেক মহাযান গ্রন্থ আবিষ্ধার করেন। কিন্তু এখনও 
অধিকাংশ মহাযান রচনার সংস্কৃত মূল উদ্ধার করা সম্ভব হয় নাই । তিব্বতী 
ও চীনা সাহিত্যে এট সকল রক্ষিত আছে ৷ চীনা সাহিত্যে টাকা ইত্যাদি 
প্রচুর হইলেও পণ্ডিতগণের মতে সঠিক ও বিশ্বাসযোগ্য অঙ্থুবাদ তিববতী 
সাহিত্যে পাওয়া ঘায় । সংস্কৃত ভাষা, সাহিত্য ও কৃষ্টির চা এই সহত্র 
বৎসর ধরিয়া তিববত ও মঙ্গোলীয়ার প্রধান প্রধান মঠে অপ্রতিহত ভাবে. 
প্রচলিত ছিল । এমনকি উনবিংশ শতাব্দীতে যখন ভারতবর্ষে সংস্কতের 
গৌরব অন্তমিতপ্রায়, তখনও বরফের দেশে দেবদেশের ভাষার চর্চা উচ্চ 
শিক্ষার নিদিষ্ট মান ছিল । 

সংস্কৃত চার দৃষ্টান্ত হিসাবে বৌদ্ষ-দর্শন শাম্মের অনুষ্টলন উল্লেখ কর! 
যাইতে পারে । বৌদ্ধ তর্কশাস্ত্রের উৎপত্তি আত্মার অবিনশ্বরত্ব ও ঈশ্বরের 
অস্তিত্ব সম্বন্ধে বুদ্ধের সঠিক মতবাদ অনুসন্ধানের প্রেরণান্ন সৃষ্টি হয় । 
নাগাল, বস্থবন্ধ, দিশুলাগ ও ধর্সকীতি ব্রাহ্মণ সমালোচকদের প্রত্যুত্তরে 
ভারতীয় দর্শনে যে বিপ্লবের স্থ্টি করেন, তাহা বর্তমান তারতে শরৎচন্দ্র 
দাশের তিববত অভিজ্ঞতার পূর্বে ও সতীশচস্্র বিভাতুষণের গবেষণার 
প্রাকাল পর্যন্তও স্ুবিদিত ছিলনা । নাগার্জুন পরবর্তী দার্শনিকদের 
দুঃসাহসিক ও নির্ভীক মতবাদ এবং কঠোর বিচার পদ্ধতি এক রুশ 
সংস্কতবিদের কৌতুহল সংস্কৃত হইতে তিববতী ভাষায় প্রসারিত করে । 
তিনি তিব্বতী গ্রন্থ পাঠ করিয়াই নিবৃত্ত হন নাই ; মধ্য এশিয়ার কয়েকটা 
মঠে এ সম্থক্ধে অনুসন্ধান করিতেও যান । তাহার মতে ক্যান্ট, হেগেল 
ও ক্রাভ.লির সহত্রবর্ষ পূর্বে ভারতবর্ষের বৌদ্ধ সাধকগণ নিছক যুক্তিবাদ 
শ্ষ্টি করেন। স্বারভাস্কি নামে এই পণ্ডিত লেনিনের আমলে ভাহার চূড়ান্ত 
সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেন । 


১ম ও ২য় সংখ্যা বরফের দেশে সংস্কৃত চর্চা ৫ 


স্বারভাস্ক কেন মধ্য এশিয়া গেলেন? পেত্রোগ্রাদ্‌ এ (অধুনা 
লেনিনগ্রাদ্‌্) বাসয়! যেমন সংস্কৃত মূল পুশ্তক অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তিববতী 
পুস্তকও সেই স্থানে তিনি অধ্যয়ন করিতে পারিতেন ; জার ত্বিতীয় 
নিকোলাসের আমল হুইতে এখন পর্যস্ত লেনিনগ্রাদের তিব্বতী সংগ্রহ 
তিববতের বাহিরে বৃহত্তম সংগ্রহ । স্থারভাক্কির বৌদ্ধ তর্ক সম্পর্কে বিরাট 
গ্রন্থে ইহার উত্তর পাওয়া যায় । ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম লোপ পাওয়ার 
সহিত নাগাৰ্জুন স্থষ্ট এই বিপ্লবী দর্শনের পরিসমাপ্তি ঘটে । পরবর্তীকালে 
কাশী, মিথিলা ও নবনদ্বীপে যে হ্যায়শাস্ত্রের অহ্গীলন হয়, তাহা বাস্তব 
জীবনের সহিত সম্পর্ক-শৃম্ ব্যাপার । কিন্ত তিবহতে ও মঙ্গে!লিয়ায় 
নাগাজ ন, বন্থবন্ধু ও ধর্মকীতি বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেও সজীব জাতীয় 
চরিত্রের স্থান অধিকার করিয়াছিলেন । বিশেষভাবে পীত সম্প্রদায়ের 
(গে-লুগ_-প! ) লামাগণ এই তর্বাশান্ত্রকে নানা ভাবে চর্চা করিয়া পুষ্ট 
করেন। লাসার সঙ্গিকটন্থ “সেরা', ‘ড্রে-পূঙ.', ‘গাল-দেন' ও চিউহাইয়ের 
দক্ষিণে 'লা-ড্রাঙ' মঠ এই জন্য বিখ্যাত । শ্বারভাস্কি, নাগান্ুন ও পরবর্তী 
আচার্ধদের মতবাদ সম্বদ্ধে অহুসন্ধান করিতে সেই দেশে যান যেখানে সেই 
মতবাদ এক জীবন্ত এতিহ রূপে বর্তমান ছিল । 

এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখ করা প্রয়োজন সে মহাযান মতবাদে “তুকৃ-তাক্‌", 
তন্ত্রমন্ত্র, দেবদেবী ভূতপিশাচ ইত্যাদি নিমন্তরের প্রস্ততি মাত্র । মহাযান 
মতবাদের শেষ সাধনা ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ে সংস্কারহীন প্রশ্ন । পাপ 
পুণ্যের জ্ঞান থাকা সত্বেও যেমন সাধারণ মাহুষের পক্ষে পাপ করা স্বভাবের 
ধর্ম, উচ্চত্তরের সাধনা সম্বন্ধে চেতনা থাক! সত্বেও নিমন্তরের সাধনা সাধারণ 
মানুষের পক্ষে অপরিহার্থ। সিকিম ভুটান ও তিববতের পণ্ডিত সাধকের 
এই সত্য স্বীকার করেন। বোবিসত্ববাদ ও শৃষ্যবাদ মহাযানের শ্রেষ্ঠ 
অবদান । সুতরাং শুধু হীনযান বা পালি সাহিত্য বা মহাযালের আচার 
ও পুঞ্জা পদ্ধতি হইতে বৌদ্ধ ধর্মের পুর্ণাঙ্গ বা প্রকৃত পরিচয় পাওয়া! যাইতে 
পারে ন! । হীনযান ও মহাযানের তুলনামূলক গবেষণার বাঙ্গালী পণ্ডিতগণ 
অগ্রণী হন। শরৎচন্দ্র দাশ, সতীশচন্দ্র বিভাভূষণ, হুরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও 
বিধুশেখর শাস্ত্রী তিববতী উপকরণ হইতে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। পরবর্তী যুগে 
মলিনাক্ষ দত্ত ও সাতকড়ি মুখোপাধ্যায় ও তাহাদের শিগ্ঠগশ তিববতী ভাষা 
হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে বর্তমান জ্ঞান বৃদ্ধি করিয়াছেন। 


৬ ই তিহবাস্‌ ১০ম খণ্ড 


তিববতী সাহিত্য কেবলমাত্র ধর্ম সম্বন্ধে গবেষণার উপাদান নহে । মধ্য 
এশিয়ার ইতিহাস, সমাজতত্ব ইত্যাদি বিষয়েও তিববতী সাহিত্যে বছ 
উপকরণ পাওয়া যায় । এই উপকরণ বহুলাংশে তিব্বতের জাতীয় সাহিত্য 
অর্থাৎ অনুবাদ সাহিত্যের অন্তর্গত নয় । সম্প্রতি সিকিমরাজ যে ভোট 
বি।পরিষদ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন তাহাতে এই ধরনের রচন! সংগ্রহের 
চেষ্টা চলিতেছে । এই চেষ্টা কিছু মাত্র সফল হইলেও মধ্য এশিয়ার সমাজ 
ও ইতিহাস সম্বন্ধে একটা নূতন গবেষণার ক্ষেত্র উন্মত্ত, হুইবে । কেন মধ্য- 
এশিয়াতে নারীর বহুপতিত্ব প্রথা প্রচলিত ছয়? কেন মহাযান ধর্ম 
[তিব্বতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইল অথচ মধ্য এশিয়ার অস্ত্র রক্ষা পাইলনা ? কেন 
পুরোহিত শক্তি রাজশত্তির উচ্ছেদ করিল? কেন যাযাবর সম্প্রদায়, 
পশুপালক সম্প্রদায়, কৃষিজীবি সম্প্রদায় রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক ব্যাপারে 
পরস্পর বিরোধী হইয়াও সকলেই এক ধর্ম ( মহাযান ) পত্রে গ্রথিত হুইল ? 
কেন মুললিম আরবদের সহিত তিববতী বৌদ্ধদের মধ্য এশিয়ার বন্ধুত্ব 
খটে ? এই সকল প্রশ্নের উত্তর তিব্বতী সাহিত্যে পাইবার বিপুল সম্ভাবনা 
আছে । এই প্রসঙ্গ উল্লেখ মাত্র কর! হইল । কারণ বর্তমান আলোচনার 
সহিত ইহার বিশেষ সম্বন্ধ নাই । 


(২) 

রাজা শল্রোঙ_চেন্‌-গাম্‌-পো'র আমল হইতে বর্তমান কাল পর্ধস্ত সংস্কৃত 
ভাষা শিক্ষা অব্যাহত থাকার কারণ হইতেছে যে তিযবতে সুযোগ ভাষাবিদ 
পণ্ডিতের কখনও অভাব হয় নাই । ভারতবর্ষে মহাযান মঠগুলি বিপদগ্রস্ত 
হইলে এ সকল মঠের শ্রমণ ও পণ্ডিতের! পু'থি পুস্তক লইয়। নেপালে 
বদতি স্থাপন করেন এবং তিববতে তাহাদের চাহিদা থাকায় অনেকেই 
তিববতের মঠ ও বিগ্ভাকেন্দ্রগুলিতে যাতায়াত শুরু করেন। এই সকল 
কেন্দ্রগুলির মধ্যে শা-ক্যা মঠের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । শা-ক্যা 
মঠে নিয়মিত ভাবে সংস্কৃত রচনা সংগৃহীত হয় এবং পরবর্তী যুগে বিদেশী 
পৃণ্ডিতগণ অনেকেই সংস্কৃত মুল রচনা অন্বেষণে এ মঠে আগমন করেন। 
পণ্ডিত রাহুল. সাংকৃত্যাযন শা-ক্যা ও শা-লু মঠ হইতে কতকগুলে সংস্কৃত 
মূল গ্রন্থ উদ্ধার করেন ॥ অপরপক্ষে ভারতবর্ষে মহাযানের অধঃপতনের পরেও 
তিববত্তী পণ্ডিতগণের বজ্্াসন ( বোধপয়া ) অভিমুখে তীর্থযাআ বদ্ধ হয় নাই। 


১ম ও ১য় সংখ্যা বরফের -দেশে সংস্কৃত চর্চা ৭ 


প্রত্যাবর্তনের পপে তাহার৷ নেপালে সংস্কত পণ্ডিতদের নিকট অনেকেই 
অধ্যয়ন করিতেন । দৃষ্ান্তন্বরূপ বৌদ্ধ তিব্বতের শ্রেন্চ পণ্ডিত বু-তেন্‌ 
(১২৯০-১৩৬৪ শ্রীঃ ) এর নাম উল্লেখ কর। যাইতে পারে । তাহ।র ছাত্র 
জীবনের সকল ঘটন! সঠিক ভাবে নির্ধার্রিত হয় লাই; কিন্ত বুতোন্‌ এর 
কর্মস্থল শা-লু মঠের নিকটবর্তী অঞ্চলে একটি জলশ্র্ণতি আছে যে উত্তর 
ভারতে ধর্মের দুদিনে বু-তোন্‌ নালম্দা-বজ্্সন অভিমুখে যত৷ করিয়াছিলেন 
এবং খুবই সম্ভবত কয়েক বৎসর নেপালে অবস্থান করিয়াছিলেন । 
বুতোন্‌ কে “পণ্ডিত” বলা হইত ॥ মাত্র কয়েকজন তিব্বতী বিদ্বানকে 
পণ্ডিত বিশেষণে অভিহিত কর। হয় । পণ্ডিত আংখ্য প্রথমবূগে শুধু ভারতীয় 
বিদ্বানদের সম্পর্কেই ব্যবহার করা হয । বু-তোন্‌ স্বয়ং কয়েকটা 
সংস্কৃত রচনার তিব্বতী. ভাষায় অনুবাদ করেন এবং ইতস্তত বিক্ষিপ্ত 
অনুবাদ সকল সংগ্রহ করিয়া শ্রেণী বিভাগ ১ও স্ুসম্পাদন করেন । 
তাহাকে তান-ভূর ও কান্‌-শুরএর প্রথম ও প্রধান সম্পাদক বল৷ 
চলে । 

সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার সুবিধার্থে সংস্কৃত ব্যাকরণ ও অভিধানগুলির 
অধ্যয়ন ও অনুবাদ অনুবাদ্যুগের প্রথম হইতেই শুরু হয়। ত্রয়োদশ 
শতকের প্রথম দশকে অমরকোষ ও টাকা-কামধেহু অনুদিত হয়। 
অস্টাধ্যায়ী, কলাপ ইত্যাদিও অহুবাদ করা হয়। সপ্তদশ শতকের মধ্য 
ভাগে সারন্বত ব্যাকরণের অহৃবাদ ও টীকা প্রস্তুত হয় । সারস্বত ব্যাকরণের 
সম্পাদক ফুন-ছোগ.লুল-ডুব নিজেকে কুরুক্ষেত্রের পণ্ডিত বলভত্র ও 
গোকুলনাথ মিশরের শিষ্য বলিয়। অভিহিত করেন। খুব সম্ভবত বলভদ্ 
কুরুক্ষেত্রবাসী হইলেও নেপালী পণ্ডিত ছিলেন এবং তাঁহার তিববত্তীছ(ত্র 
নেপালেই তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করেন । 

তিববতে শেষ ভারতীয় বৌদ্ধভিক্ষু বনরত্ব ( পঞ্চদশ শতকের প্রথম 
ভাগ ) নামে একজন বাঙ্গালী পণ্ডিত অনুবাদ সাহিত্যের ইতিহাসে বিখ্যাত 
হইয়া আছেন । অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকেও তিকবতে নেপালী ও 
ভারতীর সাধু ও পণ্ডিতগণের তীর্থভ্রমণ এবং অধ্যাপনা মধ্যে মধ্যে ঘটিত 
বলিয়া অন্ান করা অসঙ্গত হইবে না। রাজনৈতিক কারণে প্রসিদ্ধ 
পুরণগির গোস্বামীর কথা সর্বজনবিদিত ৷ 

পুরণগির গোস্বামীর সমকালীন একটি সুপ্রসিদ্ধ তিববতী রচনার বিষয় 


৮ ইতিহাস ১০ম খণ্ড 
বলিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করা যাইতে পারে । রচনার নাম “সংস্কতো- 
দেবানাংশব্রশ্চছিষবতঃ সঙ্কেতঃ সংযোক্তিতানি বিমল: মন্চাদশ বিহরতিম্মর” । 
নামপত্রে প্রথমে সংস্কৃত লাম প্রাচীন ব্রজ্ঞন। লিপিতে ও তিব্বতী পি(পতে 
ও পরে তিববতী লাম দেওছা হইয়াছে ॥ 

এই রচনার একটি কাষ্ঠখোদিত অহ্থলিপি সিকিম ভোটবিদ্ধ। পরিষদে 
সংগৃহীত হইয়াছে । এই অঙ্থলিপি পূর্ব তিব্বত অর্থাৎ ‘খাম্‌’ অঞ্চলের 
দে-গে কাষ্ঠ ফলক হইতে প্রস্তুত ; প্রতি পাতা দৈর্ঘে প্রায় বাইশ ইক ও 
প্রন্থে সাড়ে তিন ইঞ্চি ; তিনশত উনিশ পাতা । প্রতি পাতার এক পৃষ্ঠায় 
গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত নাম “প্রজ্ঞা” সুডিত আছে । সংক্ষিপ্ত নামেই ইহার 
প্রসিদ্ধি। রচনাকার একজন খাম্পা পণ্ডিত। তাঁহার লাম তেন্-জিন 
গ্যাল-ছেন ; দে-গে সহরে *নিংমা” ও 'শা-ক্যা” মৃঠে অধ্যয়ন ও অধ্যাপন। 
করেন। রচনা ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে সমাপ্ত হয় । 

গ্রন্থটির রচনার সময় ( ৯৭৮১ খ্রীঃ ) নান! কারণে ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ । 
ভায়তবর্ষে তখন ওযারেণ হেষ্টিংস ব্রিটিশ সাস্রাজ্যের বনিয়াদ দৃঢ় 
করিতেছেন; ১৭৮১ শ্রীষ্টাব্দে চৈত সিংহ এর রাজ্য গ্রাস করা হয় ও তাহার 
এক বৎসর পরে প্রথম ইংরাজ মারাঠা যুদ্ধের যবনিকাপ।ত হুয়। একথাও 
উল্লেখযোগ্য যে কয়েকজন গুণী ইংরাজের চেষ্টায় প্রথম এশিয়াটিক লোসাইটি 
সেই সময় ( ১৭৮৪ খ্রীঃ ) প্রতিষ্ঠিত হয় । তিববতে তখন অষ্টম দলাই লামা 
াম্‌পাল্এর আমল । অষ্টম দলাই লামা কোন বিশেষ ঘটনার জন্য 
প্রসিদ্ধ ছিলেন না, কিন্তু তাহার পূর্ববর্তী সপ্তম দলাই লাম! কাল-জাংএর 
আমলে তিববতে চীনের যে প্রভুত্ব ঘটে অষ্টমের সময় তাহার অবনতি 
ঘটে ৷ তৃতীয় পাঞ্চেল লাম! য়ে-শে যিনি ইংরাজ ও চীন উভয়ের সঙ্গে 
কুটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেন এবং যিনি পুরণগির গোস্বামীর দৌত্য 
শ্রহণ করেন, তাহার মৃত্যু ঘটে ১৭৮০ রঃ । ইহার প্রায় দশ বৎসর পর 
গ্র্থা আক্রমণ প্রতিরোধ করার সময় পুনরায় চীন তিববতে সার্বভৌমত 
প্রতিষ্ঠার সুযোগ পায় ৷ 

গ্রন্থের নামপত্র হইতেই ইহার পরিচয় ; দেবতাদের ভাষা সংস্কৃত শব্দ 
সংগ্রহ ও শব্দগুলির প্রতিশব্দ বরফের দেশের ভাষায় সংযোগ করিয়া এই 
বিমল-মশিদর্পণ গ্রন্থে সল্লিহিত কর! হুইয়াছে । সংস্কৃত শিক্ষার্থীর জন্য 
রচিত এই গ্রন্থ অভিধান ও ব্যাকরণ উভয় উদ্দেস্ঠেই প্রণীত হয় । ইহাতে 


১*ন খণ্ড বলয়ের দেশে সাক্কু ১৮ ৯ 


পনেরটি অধ্যায় বা ভাগ আছে । প্রথম অধ্যায়ে বুদ্ধ, বোধিসন্ব, বৌদ্ধ- 
সাধক ইত্যাদির লংস্কত নাম ও তাহাদের তিব্বতী প্রতিশব্দ আছে । তিনটি 
অধ্যায় অমরকোষ হইতে সঞ্চয়ন ও বাকী অধ্যার়গুলিতে ব্যাকরণ ;.কলাপ 
ও ছন্দ সংস্কৃত শিক্ষার্থীর, প্রয়োজন মত ব্যাখ্য। করা হইয়াছে । প্রায় সমগ্র 
এন্থটি শব্দকোষ রীতিতে রচিত ও শব্দ সংগ্রহে বিশেষ যত্ম ও কুশলতার 
পরিচয় পাওয়া যায়। সংস্কৃত শব্দ তিব্বতী লিপিতে দেওয়া হইলেও 
এবং কেখায়ও কোথায়ও বানান বা সন্ধি নির্ভুল না হইলেও সংস্কৃত শব্দ 
বুঝিবার বিশেষ অন্থুবিধা লাই । সুতরাং তিববতী ছাত্রের জন্য রচিত 
হইলেও তারতীয় ছাত্রের তিব্বতী ভাষা শিক্ষার পক্ষে এই গ্রন্থ বিশেষ 
মুল্যবান । বৌদ্ধধর্ম ও ইতিহাসের পরিভাষা প্রণয়নেও এই গ্রন্থ প্রচুর 
স্ছায়তা করিবে । সিকিম ভোটবিদ্যা পরিষদ গ্রন্থটি প্রকাশের ব্যবস্যা 
করিতেছে । 


গ্রাচ্যততাবিছ, আচার্য্য সিল্ত 71 (লেভি 
শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য্য 


“A partir du jour inoubliable ou je demandais a 
M. Bergaigne de ‘diriger, commo les guru indiens, mos 
etudes et ina c)nscience, ma vie est devenue, pour ainsi dire, 
le reflet do la sienno” 

“যে দিন আমি ভারতীয় গুরুর হ্যায়, ম'. বের্গেইনের হস্তে আমার শিক্ষা 
এবং বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালনার ভার অর্পণ করিলাম, সেই অবিস্মরণীয় দিনটি 
ছইতে আমার জীবন যেন তীহ।রই জীবনের প্রতিচ্ছবি হইয়। দাড়াইয়াছে 1" 

মহামনীষী সিল্ভ'য। লেভি এইভাবে প্রাচ্য বিভাহুলশীলন বিষয়ে আপনার 
শিক্ষাগুরু অধ্যাপক আবেল্‌ বের্পেইনের ( Abel 7097৫5187১9 ) শ্বতিতর্পণ 
করিয়াছেন । সত্যই, বের্গেইনের সহিত লেতির সাক্ষাৎকার তারতীয় 
বিভার অন্থপীলনের ইতিহাসে একটি এঁতিহাসিক মুহুর্ত বলিয়া পরিগণিত 
হইবার যোগ্য । গুরু-শিষ্যের এই আকন্মিক লংযোগসাধনের কৃতিত্ব 
সুবিখ্যাত ফরাসী স।হিত্যরণী মা. এর্ণেন্ড, রেনারই ( Ernest Renan ) 
প্রাপ্য । রেনার মুখে উনবিংশবৎসর বয়স্ক যুবক লেভি যখন শুনিলেন 
111 y a un profosseur do genie qui n'a pas 01 eleves ; c'est 
Becgaigne, et il enseigue le Sanscrit’ সেই মুহুর্তেই তিনি মনস্থির 
করিয়া ফেলিলেন । ফ্রান্সে উচ্চশিক্ষার অষ্যতম পীঠস্থান Ecole des Hautes 
6.54৫5নামক প্রতিষ্ঠানের প্রতিভাধর সংস্কৃতাধ্যাপক আবেল্‌ বেগেইনের 
শিল্ধাত্ব গ্রহণ করিলেন। ১৮৮২ খৃঃ লেভির জীবনে সেই যে সংস্কতশিক্ষণর 
প্রথম সূত্রপাত হইল, ১৯৫৫ খৃঃ আকশ্নিক মৃত্যুতে তাহার অবসান ঘটে । 
মধ্যবর্তী অর্ধ শতাব্দীরও অধিককাল ব্যাপিয়া লেভির ভারতীয় বিদ্যান্থুপীলন 
কত বিচিত্র ধারায় প্রবাহিত হইয়াছে, তাহা আলোচনা করিয়া দেখিলে 
বিশ্বয়ে অভিত্ৃত হইয়া যাইতে হয় । 

১৮৮৩ খুঃ লেভি কৃতিত্বের সহিত ভারতীয় বিছা বিষয়ক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হইয়া পরবর্তী বৎসরে (১৮৮৪ পুঃ) লণ্ডনস্ত ইন্ডিয়া অফিস (17708 0185) 
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শ্রস্থাগারে সংগৃহীত ভারতীয় প্রাচীন পাঞ্জুলিপি বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ! 
অর্জনের উদ্দেশ্যে একটি বৃত্তি লাভ করেন । এ বৎসরেই তিনি ফ্রান্সে 
প্রাচ্যবগ্ভা বিষয়ে গবেষণার শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র সোসিয়েতে আসিয়।তিক্‌ ( Societe 
Asiatique ) নামক প্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠানের সতভ্যপনে নির্বাচিত হন । 
একবিংশতিবর্ষ বয়স্ক একজন যুবকের পক্ষে ইহা কন লশ্মান নহে । লণ্ডন 
হইতে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি পুনরায় বের্গেইলের অধীনে গবেষণায় নিযুক্ত 
হইলেন । "সেই সময় ( ১৮৮৫ খ্বঃ ) তিনি কাশ্মীরীয় কবি ক্ষেমেন্দ্র বিরচিত 
'স্বহৎকথ[মঞ্জরী' নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ অবলগ্বন করিয়া যে আলোচনা প্রকাশ 
করেন, তাহাই সিল্ভ'য। লেভির প্রথম গবেষণাগ্র্থ । শুণাঢোর 'বৃহৎকপ।' 
দীর্ঘকাল ধরিয়া লেভিকে নানাভাবে গবেষণায় উদ্বছ্ধ করিয়াছে, এবং 
ভাহারই উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় তাহার শিষ্যামণ্ডপীর অনেকেই এই 
শ্রন্থখালি অবলম্বন করিয়া পরবর্তীকালে বহু মুল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশ 
করিয়াছেন । এই প্রসঙ্গে লেভি-শিধ্য লাকোত ( ছা [০০৫০ ) প্রনীত 
Essai sur Gunadhya et la Brhatkatha (5908 ) গবেষণা্রন্থটি 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । ইতিমধ্যে, ১৮৮৮ থুঃ বেগেঁইলেন্ মৃত্যু ঘটে । 
ফলে Ecole des Hautes Etudes-লামক শিক্ষ। প্রতিষ্ঠানে বের্গেইনের 
শূষ্যপদে লেভি নিযুক্ত হন এবং তাহার উপর সংস্কৃতশিক্ষ। পরিচালনের 
ভার অপিত হয়। এক্ষণে লেভি সংস্কত-সাহিত্যের একটি প্রধান শাখা 
অবলম্বন করিয়! গবেষণ।কার্য্যে রত হুন । এই গবেষণার ফলন্বরাপ ১৮৯০ খু 
প্রকাশিত হুইল লেভিয় বিখ্যাত গ্রন্থ Le Theatre Indien এবং এই 
গবেষণার জ্রশ্য লেভি ‘ডক্টর' উপাধি লাড করেন । ইতিপূর্ঘে ১৮২৭ থুঃ 
প্রসিদ্ধ ইংরেজ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত হোরেস্‌ হেমান্‌ উইললন্‌ (H. H. Wilsov) 
রচিত Specimens of Theatre of the Hindus-নামক শ্রদ্থে সংস্কৃত ভাষায় 
রচিত প্রধান প্রধান কয়েকটি রূপকের যে ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হয় 
এবং. এসকল অমুবাদের ভূমিকারূপে ভারতীয় নাট্য সাহিত্যের যে সংক্ষিখ 
পৰ্রিচয় লিপিবনজ্ধ - হয়, তাহাই এযাবৎ সংস্কৃত নাট্যসাহিত্য সম্পর্কে একমাত্র 
প্রামাণ্য গ্রন্থরূপে পরিগপিত ছিল । কিন্ত লেভির এই নুতন গ্রন্থে ভারতীয় 
রূপকের উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ, এবং নাট্যকার ও নাটক- সম্পর্কে যে 
ধারাবাহিক সুসন্বন্ধ পরিচয় দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে, তাহাতে উইলললের 
প্রস্থ হইতে ইহার গুরুত্ব ও উপযোগিভা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে 3 
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এই শ্রন্থ প্রণয়নের জন্য লেভিকে কি অসাধারণ পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল, 
তাহা বুঝিতে হইলে সংস্কত-সাহত্যের তৎকালীন অবস্থার সহিত কিপিং 
পরিচয় থাকা প্রয়োজন । আহ্র সংস্কৃত ভাষায় রচিত সহস্রাধিক রূপক 
আবিষ্কৃত ও প্রকাশিত হুইয়াছে। সুতরাং বর্তমানে সংস্কৃত লাট্যসাছিত্যের 
এতিহাসিক ও তুলনামূলক আলোচনার পথ অনেক সুগম হুইয়াছে। কিন্ত 
লেভির সময়ে মাত্র ৩৭ খানি রূপক যুডিত হইয়াছিল, এবং লেভি ঘে ৩:০ 
খানি সংস্কৃত রূপকের উল্লেখ করিয়াছেন, সে সকল বিষয়ে তথ্য আহরণের 
জন্য তাহাকে প্রধানতঃ প্র।চীন পাঞ্ডলিপির উপর নির্ভর করিতে হইয়াছিল । 
স্কৃত-সাহিত্যের প্রধান প্রধান রূপক ও নাট্যকারগণের বিস্তৃত পরিচয় 
ছাড়াও, লেভি এই গ্রন্থে প্রাচীন ভারতীয় নাট্যতত্ব, ভারতীয় নাটকের উপর 
আীলীয় নাটকের প্রভাব এবং সর্বশেষে প্রাচীন ভারতের প্রেক্ষাগার নির্মাণ 
ও অভিনয়-পন্ধতি বিষয়ে যে বিস্তৃত আলোচন। করেন, তাহাতে ভাহ।র 
্রন্থখানি ভারতীয় নাট্যকলা সম্বন্ধীয় একটি সর্বাঙ্গীণ গবেষণাগ্রন্বের মর্যাদা 
লাভ করে। শুধু গবেষণারূপেই নহে, ভাষার অসামান্য সাবলীলতা 
ও প্রসন্রতার জন্য, এবং মনীষার সহিত শিল্লিসূলভ কল্পনার অপরূপ মিশ্রণ 
বশতঃ 1.2 Theatre 174৮ ফরাসী গদ্য সাহিত্যের একখানি উল্লেখযোগ্য 
নিদর্শনরাপে পরিগণিত হইবার যোগ্য । তৎকালীন প্রসিদ্ধ ফরাসী মনীষী 
ওলুত্ত, বার্থ € 40439 Barth ) Le Theatre Indien সমালোচনা 
প্রসঙ্গে এই বঙ্গিয়। মন্তব্য করেন £:---“En meme temps, le livre 
98৮ aussi litteraire que ssvant 7 001) bout a l'autre, il 
est ecrit avec un entrain et une verve qui triomphent 
parfois des embarras de la technique la plus rebutante.”> 
Le Theatre Indien প্রকাশের ফলে সংস্কৃত-সাহিত্যের গবেষকরাপে 
লেভির খ্যাতি ঘুরোপের বিদ্ংসমাজ্ধে ব্যাপ্ত হইয়। পড়ে । এই প্রসঙ্গে 
একটি ঘটনা লেভি পরিণত বয়সেও গর্বের সহিত স্মরণ করিতেন । 
১৮৯৫ খৃঃ বিশ্বের প্রাচ্যবিভাবিশারদগণের যে আন্তর্জাতিক সম্মেলন হয় 
{ International Congress of Orientaliets ), তাহাতে তরুণ লেভি 
ক্রাল হইতে: সভ্যরূপে ঘোগদান করেন এবং একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন । 
যুক্মোপের তৎকালীন পণ্ডিতসমাজের শিরোমণি মহামনীষী বেবের (Weber) 
সিল্ভাযা লেভির নাম শুনিয়া তাহাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠেন ॥ 
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Le Theatre Indien গ্রন্থের লেখক লেভিকে তিনি দেশিবেন । বনে খাতে 
হইবে, বেবের তখন অশীাতিপল বদ্ধ, নিরসশুর অধ্যঘলের ফলে তাহা 
দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হইয়া! পড়িয।ছে ; সম্মালের উচ্চচড়ায় তিনি সন/সংল। পর্দুবতী 
সভ্যবৃল্দ অতিক্রেশে হাতি ধরিয়া তাহাকে লেতির নিকট লইয়া গেলেন । 
সেই বিদ্বৎসন।গমের নাঝখালে লেভি মে প্রশাশ্ত সেদিন জ্ঞানযোগী 
বেবেরের বাঞ্ধক্যহ্লিত কণ্ঠ হইতে উচ্ছসিত হইয়া! উঠিয়।ছিল, তাহ। লেভিল 
জীবনের অক্ষয় পাথেয়রাপে সঞ্চিত হইয়াছিল ॥ 

১৮৯৪ খুঃ ফ্রান্সের সর্বোচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান College de France 
নংস্কতবিদ্‌ ফরাসী পণ্ডিত ফুকে।'র ( Foue৪খস ) শুন্য পদে সিল্ভ)। 
লেভি সংস্কত বিভাগের অধ্যক্ষরাপে নিযুক্ত হন । লেভির বয়স তখন মাত্র 
একত্রিশ বৎসর । এই দায়ত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া লেভি নুতন উদ্চমে 
অধ্যাপন! ও গবেষণায় আত্মনিয়োগ করিলেন । ইতিপূর্বে বৌদ্ধসাছিত্যের 
প্রতি লেভির দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। ১৮৯২ খ্বং লেভি শুর্ণাল আসিয়াতিক 
( Journal Asiatique) পত্রিকায় বৌদ্ধকবি অশ্বঘোষের “বুদ্ধচরিত' 
কাব্যখানির প্রথম সর্গের সংস্কৃত মূল ও ফরাসী ভাষায় অনুবাদ প্রকাশ 
করেন । এই কাব্যথানির প্রতি এ পর্যন্ত বু € Burnouf ) ভিন্ন আর 
কাহারও মনোযোগ আকৃষ্ট হয় নাই । লেভির আন্তর্রিক বাসনা ছিল, তিনি 
অশ্বঘোষের এই অপ্রকাশিত কাব্যখ।নির একটি সংস্করণ প্রকাশ করিবেন । 
কিন্তু তাহার এই বাসনা শেষ পর্যস্ত পূর্ণ হয় নাই । লেভি যখন শুনিলেন যে, 
ইংরেজ সংস্কতবিদ্‌ পণ্ডিত কাউয়েল্‌ও ( চর. 8. 0০%চ9]1 ) *বুদ্ধচর্িতে'র 
সম্পাদন কাৰ্য্যে ব্রতী হইয়াছেন, তখন তিনি তাহার সঙ্কল্প ত্যাগ করেন । নতুবা" 
‘বুদ্ধচরিত’ কাব্যের প্রথম সম্পাদনার গৌরব লেভিরই প্রাপ্য ছিল। এই সময়ে 
চীনাভাষায় সুপণ্ডিত অধ্যাপক শাভানের €0198₹80093 ) সহিত লেভির 
পরিচয় ঘটে । ফলে, শাভানের সহায়তায় লেডি চীনাভাষা শিক্ষা করিতে 
আরম্ভ করেন । তিব্বতী ভাষাও লেভি অক্রেশেই নিজ্তের চেষ্টায় আয়ত্ত 
করিয়া ফেলেন । লেভির শিক্ষাণ্ডরু বেগেইনের গবেষণার প্রধান বিষয় 
ছিল বৈদিক সাহিত্য ও সভ্যতা । সুতরাং গুরুর প্রভাব সম্পূর্ণভাবে 
কাটাইয়। উঠাও লেভির পক্ষে সম্ভব ছিল না। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও 
সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বৈদিক সাহিত্যে গবেষণার ফলস্বরূপ ১৮৯৮ স্বস্টাব্দে 
প্রকাশিত হয় Le dootrine du sacrijice dans les Brahmanas 1 
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কিন্ত বেদের প্রতি লেভির অন্তরের টান ছিল না। বৈদিক সাহিত্য ও 
সভ্যতা সম্পর্কে ইহাই লেভির একমাত্র গবেষণা-গ্রন্থ ॥ 

১৮৯৭ খ্বস্টাব্দে সিল্ভাযা লেভি ফরাসী সরকারের শিক্ষাবিভাগীয় 
কর্তৃপক্ষের নিয়োগাহুসারে ভারত অভিমুখে যাত্রা করেন, এবং এ বৎসরের 
সেপ্টেম্বর মাসে বোস্বাই-এ উপস্থিত হন । কাথিয়াবাড়, বারাণসী, পাটনা 
প্রভৃতি ভারতের বহু ডন্টব্য স্থান দর্শন করিবার স্থযোগ লাভ করিয়া লেভি 
যারপরনাই আনন্দিত হুন । ভগবান্‌ বুদ্ধের জন্মভূমি কপিলবাধ্ত এবং 
লুম্বিনীর প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ লেভির চিত্তে এক অভ্ুতপুর্ অহুতূতি জাগাইয়া 
তুলে । কলিকাতা হইয়া তিনি নেপাল অভিমুখে রওনা হল । এই সময় 
তিনি ছই মাস নেপালে বাস করেন। ব্রিটিশ রাজপ্রতিনিধি হজ্জ সন 
সাহেব ( [1০98৪০7) ) উত্তর ভারতীয় মহাযান বৌদ্ধ সাহিত্যের যে সকল 
বছ মূল্যবান পুথি সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন, তাহ! ছাড়াও বহু অজ্ঞাত 
এবং লুপ্তপ্রায় প্রাচীন বৌদ্ধ গ্রন্থের পাগুলিপিসমূহ নেপালের রাজকীয় 
শন্থাগার হইতে লেভি আবিষ্ষা করিতে সমর্থ হুন । শুধু তাহাই নহে, 
এই ছুই মাসের মধ্যে তিনি নেপালরাজ্যের রাজনৈতিক, সামাজিক এবং 
স্ংস্কতিক ইতিহাস রচনার যে বহুমূল্য উপকরণ সংগ্রহ করিতে সমথ হুন, 
তাহার উপর নির্ভর করিয়ই লেভি তাহার সুবিখ্যাত গ্রন্থ Le Nepal, 
etude historique এ royaume hindouw প্রপয়ন্করেন । ভিনখণ্ডে 
সম্পূর্ণ নেপালের এই ইতিহাস লেভির অবিশ্বব্রণীয় এতিহাসিক কীত্তিরূপে 
বিরাজ করিবে । নেপালের ভৌগোলিক সঙ্লিবেশ, জ।তির উদ্ভব, সামাজিক 
এবং রাঙ্রনৈতিক ব্যবস্থা, বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শনীয় স্থান 
এবং উৎসব প্রভৃতির পুঙ্ছান্পুঙ্ বর্ণনার ফলে এই স্ববৃহৎ ইতিহাসখানি 
অগ্তাবধি নেপালরাজ্য সংক্রান্ত সর্ববিধ গবেষণার অন্যতম উৎস এবং 
আকর-গ্রন্থরূপে স্বীকৃত হইয়) থাকে । এই গ্রস্থের পরিশিষ্টরাপে লেভি 
নেপালের প্রাচীন শিলালেখসমূহ সংকলন কক্রিয় প্রকাশ করেন । ফলে, 
অন্থথানির মূল্য বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। এই স্ুবৃহৎ শ্রস্থরচন।য় লেভিকে 
অসাধারণ পরিশ্রম স্বীকার করিতে হইয়াছিল,_ স্থানীয় কিংবদন্তী, 
যুরোপীয়, চৈনিক এবং তিব্বতীয় ভাষায় নিবন্ধ বিবিধ বিবরণ, প্রাচীন 
শিলালেখ, পাণ্ডুলিপি এবং যুদ্া--তথ্য আহরণের জন্য লেভি কিছুই 
আলোচনা করিতে বাকী রাখেন লাই ॥ সর্বশেষে ভাহার ব্যক্তিগ্রত প্রতাক্ষ 
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অভিন্রতা এই এতিহালিক গবেষপাগ্রন্থটিকে ভ্রমণকাহিনীরূপেও ব্ৰত 
সর্য্যাদার অধিকারী কক্রিয়াছে। সিল্ত')। লেভির ইতিহাস সঙ্্রন্দে এই 
সচেতনতা এবং বিভিন জাতির ইতিহাস অস্থশীলনের প্রতি আগ্রহ হার 
গবেষণার মধ্যে এক অপুর্ব মানবিকতার স্পর্শ সঞ্চার করিতে সমর্থ 
হইয়াছে ।* তিনি কখনও কোনও বিষয়কে ইতিহাস হইতে বিচ্ছিহ্বভাবে 
আলোচন! করিতে পরিতেন না__তাহ। সাহিতাই হউক, ধর্মই হউক, অর্থবা 
দার্শনিক কোনও বিষয়ই হউক । ইহার ফলে লেভির রচন৷ শুধু রক্ত 
মাংলহীন এব স্ট্যাকট্‌ তন্বের আলোচনাতেই পর্শ।বসিত ছয় নাই উহা 
জাতির পরিবর্তনশীল ইতিহাসের একটি বিশেষ সুরের দর্বাঙ্গীণ আতা- 
প্রকাশেরই অন্তর্গত হুইয়া উঠিয়াছে। বিশেষতঃ ভারতীয় বিদ্যার গবে।ণ! 
ক্ষেত্রে সিল্ভ')। লেভি যে ধার! প্রবর্তন করেন, তাহা যেমনই অভিনব, 
তেমনই উহা আয়ত্ত করাও বিশেষ অধ্যবসায়সাপেক্ষ । ভারতকে চিনিবার 
জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছেন-- ভারতীয় সভ্যতা যে যে ভাষার 
মাধ্যমে প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে পরিব্যাগ্ত হুইয়া পড়িয়াছিল, সেই সকল 
প্রাচীন ভাষার অগ্ৃশীলন লেভির জীবনের লক্ষ্য ছিল। সেই উদ্দেশ্যে 
তিনি সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত প্রভৃতি প্রাচীন ভারতের বিভিন্ন ভাষা 
ব্যতির্রিক্ত তিববতী এবং চীনা ভাষাও আয়ত্ত করেন ৷ যুরোলীয় সভ্যতার 
বাছনস্বরূপ গ্রীক্‌ ও-লাতিন্‌ ভাষা ত’ পূর্ব হইতেই তাহার স্বদেশীয় শিক্ষা- 
বিধির অঙ্গ ছিলই । এইরূপে বিবিধ ভাষায় প্রগাঢ় বু)ৎপত্তির ফলে 
ভারতীয় বিভাহুলীলনে লেভি যে উদার এবং ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গি সঞ্চার করিতে 
পারিয়াছিলেন, তাহার ফলে ভারভসন্বস্ীয় সর্ববিধ আলোচনাকে তিনি 
বিশ্বের সভ্যত। ও ইতিহাসের পটনুমির পরিপ্রেক্ষিতে যাচাই করিয়া 
লইবার সুযোগ পাইয়াছিলেন । লিল্ভ'য। লেভির কে।নও উত্তরসূরির 
ক্ষেত্রেই ভারতীয় বিভাহুঞ্জঈলনের সহিত এই উদার বিশ্ববোধের সমগঘন 
“তেমনভাবে লক্ষ্য করা ঘায় ন! । এবিষয়ে একজল ফরাসী লমালোচকের 
উক্তি প্রশিধানযোগ্য__ 

“La -curiosite de Sylvain Levi lui avait fait suivre 
|" Inde Ppatrtout on sa civilisation s’etait propagee. La 
rencontre de I'Inde avec la Groce, la Grece des conquetes 
4’ Alexandre et celle des relations maritimes, }Y'empire 
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«le la [97306 10100107709 en Extreme-Orient, on Axie (Centrale 
ct dans 1’ In=ulinde, avaicnt uffert a la jeunesse Je Sylvain 
Leri un domaine encore pen explhite. Et comme 
lepoque de cette jeunesse etait nussi Venfance de la 
Sinologie, apres les langues sacrces de I'Inde, Sylvain 
Tevi apprit le chinois, puis, successiveinent, presque toutes 
les languca du bonuddhisme. Jl aura ete le dernier 
indianiste a connaitre tout 01 Indianisme. Desormais, 
383 connaissances se reportissent en plusieurs specialites.” 

এই ইতিহাসনির্ভরত! এবং বিভিন্ন ভাষায় ব্যুৎপত্তির ফলে সিল্ভ']। 
লেভির গবেষণা কিরূপ তণ্যসযৃদ্ধ এবং চিত্তাকর্ষক হুইত, তাহার নিদর্শ্‌ন- 
স্বরাপ আমর! এইস্থলে তাঁহার একটি প্রবন্ধের উল্লেখ করিতে পার ॥ 
পালি জাতকমালার্‌ ‘চতুক নিপাতে'র অন্তর্গত “বাবের-জাতক' ( জাততক- 
সংখা ৩৩৯ ) অবলম্বন করতঃ ১৯১৩-১৪ খৃঃ তিনি একটি প্রবন্ধ প্রকাশ 
করেন। প্রবন্ধটির নাম Autour du Baveru-Jataka। ভারতীয় 
বলণিকৃগণ কিভাবে অর্ণবপোতে করিয়া বাণিজ্য ব্যপদেশে ‘বাবেরু' দেশে 
উপস্থিত হুইয়। সেখানকার অধিব!সিবৃন্দের নিকট ময়ূর বিক্রয় করিয়া 
অন্ত্ৰ অর্প উপার্জন করিত, তাহারই প্রাসঙ্গিক উল্লেখ এ জ্ঞাতকটির মধ্যে 
লিপিবদ্ধ আছে ।* মিনায়েফ, ( ine ) প্রমুখ কয়েকজন পাশ্চান্তা 
পণ্ডিত পূর্বেই অনুমান করিয়াছিলেন যে, “বাবেরু' নামটি স্থপ্রাচীন সভা 
*ব্যাবিলন্‌' দেশকেই নিৰ্দ্দেশ করিতেছে । মিনায়েফের এই ইঙ্গিত অনুসরণে 
লেভি তাহার জ্ঞানভাণ্ডারের অফুরস্ত এম্বর্য- প্রয়োগ করিয়। যেভাবে 
বা/বিলন ও ভারতের মধ্যে বাশিজ্য বিনিময়ের প্রশ্নটির উপর অচিস্তিতপূর্ব 
আলোকপাত করিয়াছেন, তাহাতে তাহার মনীষার দীপ্ডিচ্ছটায় শিক্ষিত 
পাঠকের চিত্ত যেন বিহ্বল হইয়। পড়ে । এই প্রসঙ্গে তিনি গ্রীস, রোম, 
ভারত এবং মধ্যপ্রাচ্যের প্রাচীন ইতিবৃত্তকে যেন মন্থন করিয়াছেন বলিয়া 
মনে হয়। ইহার দ্বারা শুধু যে প্রাচীন ভারতের ব/শিজে]র অভুতপূর্ষ 
বিস্তৃতি ও সমৃক্চিই উদ্ঘ1টিত হইয়াছে তাহা নয়, ভারত মহাদেশই, যে মনুরের 
উৎপত্তিহূুমি এবং এইখন হুইতেই যে বাণিজ্যপপ অনুসরণ করিয়। সধ্যপ্রাচ্য 
ও পাশ্চাত্তোর বিভিন্ন দেশে এই অপূর্ব পল্গীটি ক্রমশ: প্রবেশ লাভ করে, 


১০ম খণ্ড প্রাচ্যতয্বিদ আচার্য সিল্ভ্যা। লেভি ১৭ 


তাহাও লেভি অসাধারণ তপ)/নিষ্ঠার সহিত প্রতিপাদন করেন । এই আপাত 
দৃষ্টিতে নগণ্য একটি হাতক কা[হনীর প্রাসঙ্গিক ইঙ্গিত মাত্র কি সুদূর 
প্রসারী এতিহ।লিক সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার সাক্ষ্য বহন করিতেছে, তাতা 
লেভি ভিন্ন আর কাহারও পক্ষেই কি এইর্সপ অপর্ঃপতাবে দেখান সম্ভব 
হইত? লিল্ভাযা লেভির এই ব্যাপক দৃষ্টি ভঙ্গির নিদর্শনরূপে আমর 
পুর্বোজিখিত প্রবন্ধের অস্তিম কয়েকটি পংক্তি উদ্ধত করিয়। দিলাম-_ 

“Le passage du [১8০0 de 1'17706 a 1৬ Mediterravec, sous 
les auspices des Achoemenides, est, mieux qu'un fait, un 
aymbole ; il exprimo Yunito economidque d’une inmonse 
region realisee pour la premiere fois, Youverture des 
grandes routes de penetration, la rapidite des echanges. 
11009, entrainee dans cetter evolution qui Ini a donne 
une ccriture, a neglige 1৩1) consorrer V’histvire ; le conte, 
plus fidele, on aura lu moins preserve la trace. [50 vieux 
themo, do la rivalite entre lo corbcau et le paon, adapte 
5 des fins edifinntes par I'Eglise bouddhiquc, a sauve par 
accident le nom de Babylone dans Ia tradition de 1100৬.” 

১৯০২ খৃঃ প্রকাশিত লেভির আর একটি প্রবন্ধেও এতিহাসিক বোধের 
সহিত শান্্জ্ঞানের অপুর্ব সমদয় লক্ষিত হুয় ।** সংস্কৃত নাট)শাস্ত্রে 
“নাটে ।ক্তি’ রূপে পরিচিত কয়েকটি স্বপ্রচলিত শব্দের (যেমন, “সুগৃষ্ঠীতনামন্‌', 
“ভদ্রযুখ’ ইত্যাদি ) তুলনামূলক আলোচনা হইতে লেভি এই সিদ্ধান্তে উপনীত 
হুন যে, যে হেতু পশ্চিমভারতীয় ক্ষত্রপ শাসকগণের শিলালেখ এবং অহুশাসন- 
সমূহেই প্রধানতঃ এসকল শব্দের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়, লেই হেতু সংস্কৃত 
নাটক খুব সম্ভবতঃ প্রাথমিক স্তরে ক্ষত্রপগণের পৃষ্ঠপোষকতায় বিকশিত 
হুইল্ল৷ উঠিবার ন্ুযোগ লাভ করে। এই সিদ্ধান্তের সহিত হয়ত সকল 
সংস্কতজ্ঞ পণ্ডিতের সম্মতি নাও থাকিতে পারে ।০* কিন্তু প্রত্যেকেই 
ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন যে, লেভির এই আলোচনার ধার! সত্যই 
অভিনব । এই সময় হইতেই লেভির সুবিখ্যাত ভারত ও চীনের পারস্পরিক 
তুলনামূলক বিবিধ আলে?চনারাজি Notes Chinoises sur (17742 শিরো- 
নামায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইতে থাকে । ইহাতে প্রাচীন ভারত 


ত . 


১৮ ইতিহাস চস ও ২য় সংখ্যা 


ও চীনের সভ্যতা, সংস্কৃতি, ধর্ণ এবং ইতিহাস সংক্রান্ত বহু অজ্ঞ।তপুধ ঘটনার 
উপর নূতন অ/লোকপাতের ৮৯) কর; হইয়াছে । শাভানের সংহত লেভির 
পরিচয় প্রাচ্য বিভ্াান্ুশীলন ক্ষেত্রে কিরূপ অশেষ ফলপ্রস্থ হইয়াছিল, এই 
সকল আলোচনা তাহারই উজ্জল সাক্ষ্য বহন করিতেছে । খরোপ্ত্রী লিপির 
উৎপত্তি, বৌঞ্চাচার্য্য চন্দ্রগোমীর কাল নির্ণয়, মধ্য এলিয়ায় আবিষ্কৃত বৌদ্ধ 
সাহিত্যের বিবরণ, খরোট্রজনপদের তৌগোলিক অবস্থান-নির্ণয় প্রভৃতি 
বিষয়ের তথ্যতুয়িষ্ঠ সুনিপুণ আলোচনার জন্য বিশেষজ্ঞগণের নিকট লেভির 
এই সকল প্রবন্ছ চির-আদরনীয় হইয়া থাকিবে । লেভির দৃষ্টি ক্রমশঃ মধ্য 
এলিয়ায় আবিষ্কৃত প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার নির্শনরাজির প্রতি আকৃষ্ট 
হইতে থাকে । ১৮৯২ খৃঃ হইতেই স্যার অরেল্‌ ষ্টাইন্‌ (8i7 4০০১৪] Stein) 
এান্বেদেল্‌ (0708৫৮5491), ফন্‌ ল্য কক্‌ ( Von Lo C০ ), পেইও 
(১. Pelliot ) প্রমুখ প্রত্বতত্ববিশারদগণ মধ্য এসিয়ার মরু প্রাস্তুরে 
প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কার করিতেছিলেন। ১৯০৭ থুঃ 
এই অঞ্চলে প্রত্রতান্বিকদলের যে নূতন অভিযান চলে, তাহার ফলে বৌদ্ধ 
আগমের অন্তর্গত ব্রাঙ্মী লিপিতে লিখিত সংস্কৃত ভাষাস্তর আবিষ্কৃত ছয়। 
এতদিন পর্য্যন্ত পণ্ডিতগণ মনে করিয়া আসিতে ছিলেন যে, বৌদ্ধ আগমরাজি 
একমাত্র পালিতেই রচিত হইয়াছিল । কিন্ত এই সকল আবিকারের ফলে 
উত্তরভারতীয় বৌদ্ধধর্মের উদ্ভব ও ত্রমবিকাশের ইতিহাসের উপর অস্ভুতপূর্ব 
আলোকপাত ঘটে । এখন ইহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইল যে, মূল বৌদ্ধ 
আগমরাজি শুধুমাত্র পালিতেই নহে, সংস্কৃত ভাষাতেও রচিত হইয়াছিল ॥ 
১৯১২ খবঃ লেতি বৌদ্ধগণের বিখ্যাত ধর্মগ্রন্থ ‘শ্মপদ’ গ্রন্থের ‘অপ পমাদবগ গ’ 
অধ্যায়টিকে অবলম্বন করিয়। “ধম্মপদে'র সংস্কৃত, পালি প্রভৃতি বিভিন্ন পাঠের 
একটি তুলনামূলক আলোচন। করেন ॥ এই আলোচলার ফলে প্রমাণিত হয় 
ষে, অতি প্রাচীনকাল হইতেই বৌদ্ধ আগমের বিভিন্ন শাখার মধ্যে যথেষ্ট 
প্রভেদ বর্তমান ছিল । ্ 

পুবেই বলিয়াছি, নেপাল হইতে লেভি বহু অজ্ঞাত এবং মুল্যবান 
প্রাচীন গ্রন্থের পুথি সংগ্রহ করিয়া সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন। বৌদ্াচাখ 
অসঙ্গ-প্রনীত “মহাযান-স্ুত্রালক্কার' নামক গ্রন্থটি সেই সংগ্রহের আস্তভূক্তি 
ছিল । ১৯০৭ খৃঃ লেভি “মহাযানস্ত্রালক্কারে'র নেপালী পুথি এবং 
তিববতী ও চীনা ভাষায় সংরক্ষিত উহার অমুবাদত্য় পরস্পর তুলনা করিয়। 


১০ম খণ্ড প্রাচ্চতরবিদ আচার্য্য সিল্ভ্যা। লেভি ১৯ 


মূল গ্রন্থের একটি সংস্ত্রণ প্রকাশ করেন। চার্লি বহলর পত্রে ১৯১১ খৃঃ 
লেভি উহার একটি ফরাসী অন্থবাদও প্রকাশ করেন । 'মহাযানস্থত্রালক্কার' 
আন্ছের সম্পাদনা ও অনুবাদ উত্তরভারতীয় মহ।যান বৌদ্ধশাস্্র ও সাছিত্যে 
লেভির অনন্থসাধারণ পাণ্ডিত্যের নিপর্শনরাপে পরিগণিত হইবে ॥ 

১৯১০ পৃঃ হইতে ১৯১৫ পৃঃ পর্যযস্ত লেভির দৃষ্টি প্রাচ্য বিদ্যা গবেষণার 
একটি নূতন ক্ষেত্রে সঞ্চারিত হয় । পেইও ( 1১1)7০ ) প্রস্তুতি পণ্ডিতগণ 
মধ্য এসিয়। হইতে ঘে সকল পুথি আবিষাব্র করেন, তাহাতে একটি অজ্ঞাত 
ভাষার সন্ধান পাওয়া যায়। এই অজ্ঞাত ভাষার আবরণ উন্মোচন 
করিবার জন্য লেভি প্রাণপণ যত্ব কারতে থাকেন এবং শেষ পর্থ্যন্ত তিনি 
উহাকে ‘তুখারীয়' (11975৮57195, ) ভাষা বলিয়। প্রমাণিত করেন । উহা! 
প্রাচীন ইন্দো-ঘ্ুরোলীয় ভাষা গোষ্ঠীরই অন্তর্গত এবং 'কুচা' ( Koutche ) 
জনপদের উহ! কথ্য ভাষা ছিল, এবং মুখ্যতঃ এই ভাষার মাধ্যমেই ভারতীয় 
বৌদ্ধধর্ম মধ্য এসিয়া হইতে চীন পর্য্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে। লেতিই 
সর্বপ্রথম মধ্য এসিয়ায় প্রাপ্ত বৌদ্ধ গ্রস্থসমূহের তুখারীয় ভাষান্তরের সহিত 
বিদগ্ধ সমাজের পরিচয় সাধন করিয়া দেন। এই প্রসঙ্গে রুডল্‌ফ, 
হোয়ে ( Rudolph ° Hoernle )এর Manuscript Remains of 
Buddhist Literature নামক সুবিখ্যাত সংকলন গ্রন্থে লেভি রচিত 
Kutchean Fragments শীর্ষক প্রবন্ধটি বিশেষভাবে আলোচনার যোগ্য ৷ 
মধ্য এসিয়ার্ন প্রত্বতাত্বিক আবিক্ষারের সহিত উত্তরভারতীয় বৌদ্ধধর্মের এই 
অঙ্গাঙ্গি'তাবসম্পর্ক লেভিকে বিশেষভাবে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস ও লাহিত্য 
আলোচনায় অঙ্গপ্রাণিত করিয়াছিল.। তাহার অবশিষ্ট জীবনের অধিকাংশই 
লেঙি বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্যের নানা দিকের চর্চায় অতিবাহিত করিম্াছিলেল । 
বৌদ্ধধর্ম ও লাহিত্যের মধ্য দিয়াই যে প্রাচীন ভারতের শাশ্বত ও লর্বজনীন 
ঘাশী ও আদর্শ দেশে দেশে পরিব্যাগ্ হইয়া পড়িয়াছিল এবং উত্তস্থ ভারতীয় 
মহাযান বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্যই যে বৌদ্ধধর্মের সেই সর্বজনীনরাপের মহত্তম ও 
উজ্দ্রলতম প্রকাশ__এই ধারণা লেভিত্র চিত্তে বন্ধমূলভাবে রোপিত 
হইয়াছিল ৷ বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি লেভির এই আত্তরিক অনুরাগ তাহার 
নিম্লোস্ধাত উ্তিটিতে আতিম্প্টভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে_ 

“La France, nourrie de la tradition classique, cherche 
VYesprit humain 5 travers espace et le temps. Elle s’interesse 


২০ ইতিহাস ১ম ও ২য় সংখ্যা 


a 1 Tnde comme colle, s"intorexsce ala Chine, quo la science 
৯1191381015 a longtemps uegligee avant qu’vlte ontrat dans 
Y'horizon do sn politique. Tandis 5100 07 Allomaguc s'attache 
Passionemont au Veda, considore cumine un document 
indo-gormaniyncoe, 0 indianismo fravscais est surtout attire 
par le buuddhi3sme, la seulo production du geonie indien 
qui soit d’ordre univrxel par ~on inspiration et parson his- 
toire, et dans le boudbisme memo sa predilection va an 
bonddbisimeo dit “socptoutrional” ৫1086 a convert une aire de 
propagation de beaucoup la plus etendue. 

১৯১৮ খৃঃ লেডি স্ববিখ্যাত রুশীয় সংস্কতজ্ঞ পণ্ডিত থিওডোর 
শের্ব্যাৎস্কি'র (11. 5০11১1১৪৮৮5 ) সহযোগিত।য় বৌদ্ছ।চার্যয বস্ুবন্ধ 
বিরচিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থ অভিধর্মকোশের যশোমিত্র বিরচিত ব্যাখ্যা “স্ফুটার্থা 
অভিধর্মকোশ ব্যাখ্যা' সম্পাদন করিতে আরম্ভ করেন । কিন্তু এই কাৰ্য্য 
তিনি সমাপ্ত দেখিয়া যাইতে পারেন নাই । 

১৯২১ পৃঃ নভেম্বর মাসে লেভি পুনরায় তারত অভিমুখে যাত্রা করেন। 
২২শে ডিসেম্বর তারিখে শান্তিনিকেতনে “বিশ্বভারতী'র প্রতিষ্ঠা-দিবস 
উপলক্ষ্যে লেভি বিশিষ্ট অতিথিরাপে উৎসবে যোগদান করেন । রবীন্দ্রনাথ 
ও শান্তিনিকেতনের সহিত এইভাবে লেভির থে সম্পর্ক স্থাপিত হয়, তাহা 
আজীবন অটুট ছিল । ১৯৩১ খৃঃ রবীন্দ্রনাথের সপ্তুতিতম বর্ষ পৃত্তি উপলক্ষ্যে 
যে সংকলনগ্রস্থ গ্দ্ডার্থ্যস্বরূপ তাহার হুণ্ডে অপিত হয়, তাছাতে লেভি 
বিশ্বের বিভিন্ন মনীবীর সহিত একযোগে রবীন্দ্রনাথের অপর্মপ ব্যক্তিত্ব ও 
মনীষার প্রতি আপন অকপট অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন । বিশ্বভারতীয় 
প্রতিষ্ঠা-দিবস উপলক্ষ্যে তিনি কবির সহিত সাহচর্ধ্যলাভের যে সুযোগ লাভ 
করিয়াছিলেন, সেই সাহচর্ধ্ের স্মৃতি সাহার চিত্তে চিরদিন অম্নান ছিল । 
কবির জয়ন্তী উপলক্ষ্যে লেভি সেই স্মৃতির উল্লেখ করিতে ভুলেন নাই-_ 

“Et ce memoire compose a sun intention pour colebrer 
tle 70e anniversaire le sa 10833851005 evouyune avec plus, 
d'inteusite que jamais Jans mu 02001589815 les jours heurenux 
1109 nous avoas, inn femme ct mui, Jasses pros de lui 


১ম খণ্ড প্রাচ্যতন্ববিদ আচার্য্য সিল্ভ'যা লেভি ২১ 
entre octobre 1921 ০৮ 5০২৮ 1922. Appele par son choix a 
inauguror VPunseignmout «le Poriontalisne 8 la mani 





0 
9০010988019 dans 0? 00701567516 de ৮75৮৪-1)1357808 1051 fon- 
0518 a ce momont, 5 ai appris beaucoup [10৯ uc je n'y ai 
enseigne.---L’homme qui 8 su 6৮6০৮ ct animer ‘le sa puiss- 
ante personnalito cet Asram et bien 0 heritier autlientiyuc 
de ces anciens r.s.i qui, retires dans leurs 57201650035 
voucontres dans leurs meditations sans se detacher 
de la vie, ont leguea ] [7109 ces tresors do sagesse «ui ont 
fait 85 gluvire.” 5 
লেভি প্রায় চারিমাসকাল রবীন্দ্রনাথের অতিথিরূপে সপস্থীক শাস্ত 
নিকেতন আশ্রমে বাস করেন। এই সময়ে তিনি বিশ্বভাক্সতীর নব- 
প্রতিষ্ঠিত প্রাচ্যবিদ্কাগবেষণাবিভাগের পরিচালনায় যে নৃতন দৃষ্টিভঙ্গি 
প্রবর্তন করেন, বিস্বভারতীর পরবর্তী ইতিহাসে তাহার ফল বিশেষভাঘে 
লক্ষ্য কর! যায় । চীন, তিববতীয় প্রস্ভৃতি ভাষায় অন্বাদ হইতে প্রাচীন 
লুপ্ত সংস্কৃত গরন্থাদির পুনরুদ্ধার স!ধন বিষয়ে বিশ্বভারতীর গবেষককবৃদ্দ 
আচার্য্য লেভির পদাক্কই অনুসরণ করিয়া আসিতেছেন। রবীন্দ্রনাথেক্প 
সহিত লেভির মনীষার এক দিক্‌ দিয়া ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য ছিল । রবীন্দ্রনাথ যেমন 
ভারতবর্ষকে বিশ্বের সহিত যুক্ত করিয়া, ভারতের প্রাণন্পল্দনকে বিশ্বের 
বিভিন্ন জাতির সভ্যতার প্রাণ-প্রবাহের সহিত মিলাইয়া দেখিবার সাধনায় 
চিন়দিন আপনাকে নিযুক্ত রাখিক্সাছিলেন, সিলভাযা লেভিও সেইরাপ ভ।রতীয় 
সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে বিশ্বসভ্যতা ও সংস্কৃতির একটি বিশিষ্ট প্রকাশরূপে 
দেখিয়াছেন ৷ তাই দেখি, বিশ্বভারতী পরিষদের প্রথম অধিবেশনে রবী শ্রনাথ 
আচার্য্য লেভিকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছেন 
4...আমাদের আরও সৌভাগ্য যে, সম্ুত্রপার থেকে এখানে একজন 
মনীঘী এসেছেন, ধার খ্যাতি সর্ধত্র বিস্তৃত । আজ আমাদের কর্মে যোগদান 
করতে পরমন্থৃহাদ আচার্য্য সিল্‌ভ'যা লেভি মহাশয় এসেছেম। আমাদের 
সৌভাগ্য যে,. আমাদের এই প্রথম অধিবেশনে, যখন আসন বিশ্বের সঙ্গে 
বশ্বভারতীয় যোগসাধন করতে প্রবৃত্ত হয়েছি সেই লভাতে, আমরা এ'কে 
পাশ্চাত্য দেশের প্রতিনিধিরূপে পেয়েছি । ভারতবর্ষের চিত্তের সঙ্গে এর 
22 হত 


২২ ইতিহাস ১ম ও ২য় সংখ্যা 


চিত্তের সশ্বদ্ধবন্ধন অনেক দিন থেকে স্থাপিত হয়েছে । ভারতবর্ষের আতিপ্য 
তিনি আশ্রমে আমাদের মধ্যে লাভ করুন ৷” * 

আবার, আচার্য্য লেভি যেদিন (৮ই আগষ্ট ১৯২২) বিশ্বভারতী ত্যাগ 
করেন, সেইদিন তাহার বিদায় সভায় রবীন্দ্রনাথ ভঁহাকে উদ্দেশ করিয়া 
বলেন__ 

“You, in your adventure of truth, had sailed across 
trackless conturies reaching the Indias of aucient days, 
bad gained 569553 to ber secrets which could never be 
for pedauts but only for lovers.” 

শান্তিনিকেতন ত্যাগ করিয়া লেভি কলিকাতা, ঢাকা, বারাণসী হুইয়! 
দ্বিতীয়বারের জন্য নেপালে উপস্থিত হন। এইবার চারিমাসকাল তিনি 
নেপালে অবস্থান করেন, এবং বহু অজ্ঞাত প্রাচীন গ্রন্থের পু'থি সংগ্রহ 
করিতে সমর্থ হন । সাগরনম্পি-বিরচিত “নাটকলক্ষপ রস্ছকোশ' এবং রামচন্দ্র 
গুপচন্দ্র প্রণীত ‘নাট্যদর্পণ’'__ প্রাচীন ভারতীয় নাট্যশান্্রবিষয়ক এই. ছুইখালি 
অজ্ঞাত নিবন্ধের আবিফার্ের গৌরব সিল্ভাযা লেভিরই প্রাপ্য । শুর্ণাল 
আসিয়াতিক্‌ পত্রিকায় লেভিই সর্ধপ্রথম এই ছইখানি গ্রন্থের বিবরণ [বদ্ধৎ- 
সমাজের সমক্ষে উপস্থাপন করেন, এবং প্রসঙ্গতঃ এ গ্রস্থত্বয়ে উদ্দাহরপ রূপে 
উদ্ধৃত বিক্ষিপ্ত অংশসমূহ অবলম্বন করিয়া প্রসিদ্ধ নাট্যকার বিশ।খদত্ড রচিত 
“দেবীচন্দরণুপ্ত' নামক একখানি লুপ্ত এঁতিহাসিক রাপকের সহিত সংস্কত- 
সাহিত্যরসিকগপের পরিচয় সাধন করিয়া দেন। নাট্যশান্ত্রবিষয়ক গবেষণার 
ক্ষেত্রে নবাবিষ্কত এই দুইখানি নিবন্ধের উপযোগিত! পণ্ডিতগণ কর্তৃক সশ্বাকৃত 
হইয়াছে । 

১৯২৩ খৃঃ ভারত হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর লেভি প্রাচীন 
ভারতীয় ভূগোল ও তৎসংক্রান্ত আলোচনার বিশেষভাবে রত হন । এই 
গবেষণার ফলম্বরাপ তাহার লেখনী হুইতে যে কয়টি প্রবন্ধ বাহির হয়, 
সেগুলি নানাদিক দিয়া মূল্যবান। লেভির মনীষা নিত্যই নব নব পথে 
প্রবাহিত হইয়াছে, কখনও একটি নিদিষ্ট লক্ষ্যে আসিয়া স্থির হুইয়া বিশ্রাম 
করে নাই । প্রতিভার এই চিরনবীনতা ও অবিত্রাস্ত উল্লাস লেভির জীবনে 
যেভাবে পরিলক্ষিত হইয়াছে, অতি অল্পসংখ্যক বিদগ্কজনের ক্ষেত্রেই তাছায় 
সন্ধান মিলে ৷ 


১*ম খণ্ড প্রাচ্যতহবিদ আচার্ধ্য লিল্ভযা লেডি ২৩ 
নেপালে অবস্থানক'লে লেডি যে সকল পুথি সংগ্রহ করিতে পারিয়া- 
ছিলেন, তাহাদের মধ্যে বৌদ্ধাচার্য্য বস্ুবন্থু বিরচিত বিজ্ঞানবাদ বা 
বিজ্ঞপ্তিমাত্রতা বিষয়ে হুইখানি অতি মূল্যবান দাশনিক গন্থও ছিল । 
১৯২৫ শ্ব: লেভি এই গ্রন্ব্বয়ের সম্পাদন! করেন । ১৯৩২ পৃঃ উক্ত গ্রন্বত্ব় 
অবলম্বন করিয়া লেতি অধ্যাপক শাভানের সহযোগিতায় বৌদ্ধ বিজ্ঞ!নবাদ 
সম্পর্কে যে আলোচনা প্রকাশ করেন, তাহা বৌদ্ধ দর্শন বিষয়ে বিশেষ- 
জিন্রাস্গশের নিকট অপরিহাখ্য । আমর! পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, 
ভাহায় গবেষক জীবনের স্চলাতেই লেভির দৃষ্টি বৌদ্ধ দার্শনিক এবং কবি 
অশ্বঘোষের ‘বুক্ধচরিত' মহাকাব্যের দিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইঘ৷- 
ছিল । মধ্য এশিয়ায় আবিষ্কৃত বিভিন্ন বৌক্ষগ্রন্থর/জির সহিত পরিচয়ের 
ফলে লেভি আচার্য্য অশ্বঘোষ বিরচিত অষ্যান্য নিবন্ধের সন্ধান লাভ করিতে 
পারেন । অস্থঘোষের রচনারূপে প্রচলিত 'মুত্রালক্কার' এবং 'দৃষ্টান্পংক্তি' 
নামক গ্রন্থ্বয়ের পারস্পরিক সন্বন্ধ নির্ণয় প্রসঙ্গে লেভি যে মূল্যবান 
আলোচনার স্বত্রপাত করেন, তাহা এখনও পর্য্যন্ত সম্তে।ষজনকতাবে মীমাংসিত 
ছয় নাই । ১৯২৯ স্বঃ জুর্ণাল্‌ আসিয়া-তক্‌ পত্রিকায় অস্থঘোষের অপেক্ষা- 
কৃত ব্বল্পভ্ঞাত রচনাবলীয় সহিত বিদ্ধৎসমাজের পরিচয়সাধনকল্পে লেভি যে 
প্রবন্ধ প্রকাশ করেন (‘Autour ৫% A5৮8০5০' ), তাহার ফলে বৌন্ছকবি 
অশ্বঘোষ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান বিশেষভাবে সমৃদ্ধ হইতে পারিয়াছে । 
১৯২৬ খৃঃ লেভি শেষবারের মত দূরপ্রাচ্য অভিমুখে রওনা হন । 
টোকিওতে নবপ্রতিপ্রিত গবেষণাকেম্ছ্র Maison franco-japonaise’ এর 
পন্ধিচালনাভায় তাহারই উপর অপিত হয়। ছুই বৎসরকাল তিনি এ 
প্রতিষ্ঠানের পরিচালকরূপে জাপানে বৌদ্ধধর্ম ও সভ্যতাসংক্রান্ত গবেষণার 
মধ্যে নৃতন প্রাণশক্তি সঞ্চার করিতে সমর্থ ছল। প্রত্যাবর্তন পথে তিনি 
যবদ্বীপ, বালিত্বীপ পরিক্রমা করিয়া ভারতে আসিয়া উপনীত ছন এবং 
এবারেও ত্বল্লকালের জন্য নেপালে অবস্থান করেন । বালিতীপ হইতে তিনি 
বৃহত্তর স্বীপমর ভারতে প্রাচীন ভারতী সভ্যতার বিস্তৃতি ও প্রভাব সম্বদ্ধে 
যে সকল লাক্ষ্য সংগ্রহ করিতে সমর্থ হন, তাহার নিদর্শনন্বরাপ প্রাচীন 
সংস্কৃত গ্রন্থের খণ্ডিত অপত্রংশরূপ সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করেন। 
১৯৩৩ স্ব: বন্োদা গ্রাচ্যবিদ্তা গবেষণা কেন্ট হইতে লেভি-সম্প।দিত 
Sanskrit Texts from টএ//লাসক সুবিখ্যাত গ্রন্থ প্রকাশিত হয় । ভারতীয় 
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সাহিত্য ও সংস্কৃতি জদ্ুস্বীপের পরিধি উত্তীর্ণ হইয়া সমুদ্র-পারবর্জ 
দ্বীপপুঞ্জে কেমন প্রসার লাভ করিয়া ছিল, তাহার অন্রান্ত প্রমাণ আমর! 
লোভির এই গ্রন্থ হইতে পাইয়া! থাকি । রবীন্দ্রনাথের প্রসিদ্ধ “সাগরিকা” 
কবিতাটি তাহারই অন্ুপম কাব্যরূপ । প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির 
এই ভ্রীবন্ত রূপের অন্বেষণেই লেভি দীর্ঘকাল ধরিয়া আপনাকে 
নিয্বেছ্িত রাখিয়াছিলেন । ইহারই পদচিহ্ন অনুসরণ করিতে করিতে তিনি 
নেপাল, মধ্য এশিয়া, জাপান, দ্বীপময় ভারতে পরিস্রান্রকের ম্যায় মানস- 
পর্যটন করিয়া বেড়াইয়াছেন । বৃহত্তর ভারতের এই রূপকল্পনা লেভির 
চিত্তকে কিভাবে বিমোহিত করিয়াছিল, লেভি নিদ্ধোন্ধত উক্তি ছইতে 
আমরা তাহার কিছুটা আভাস পাই 

“Comme le bralimaniame 5. donne Vunite a l'Indo, 0৮719 
a son tour donne unc sorto d‘unite aux peuples de 14529 
Orientale. Depuis. la Perse’ jusqu’auxiles bruleea de 
Java et de Borneo, a lY'entree de 17009817719 et de Socotara, 
en face du contivent africain, 0119 a propngee ses croyan- 
ces, son genio, sa civilisation et ses contes ; 9119 a marque 


de বম empreinte indestructible, pondant une longne suite 
de siecels, un (1057৮ de la race humaine. Elle a droit 


de relcamer dans J’histvire universelle le rang quo 1’ ignor- 
ance lui a trop longtemps refuse, et dle prendre sa place 
entre les grandos nations qui resument ct «ui symbolisent 





” 





0” histoire de Iesprit hume 

সনে রাখিতে হইবে, এই উক্তি সপ্তবিংশতিবর্ষবয়স্ক একজন তরুণ 
অধ্যাপকের । লেভি তাহার যৌবনের সেই ব্বপ্পকে বাস্তবে রূপায়িত 
করিবার জন্য আজীবন সাধনা করিয়াছেন । ভারতীয় সভ্যতাকে বুঝিতে 
হইলে যে, তাহার পার্শ্ববরত্তা দেশসমূহের সভ্যতার আলোচনা অপরিহার্য, 
তাহা লিল্ভাযা লেভি যেভাবে উপলদ্ধি করিয়াছিলেন, এমন প্রাণ দিয়া আর 
কোনও মনীষী লেই সত্য উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন কিনা সন্দেহ । 
সিল্ভ'যা লেভির দৃষ্টিতে প্রাচীন ভারতীয় ভাষ৷ ও সাহিত্য সম্যকৃভাবে 
অনুশীলন করিতে হইলে বৃহত্তর ভারতের কথা কোনওরূপেই বাদ দিতে 
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পারা যায় না । এই প্রসঙ্গে তিনি একজন বিশিষ্ট ফরাসী লেখকের সছিত 
সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে ব্বকীয় চিন্তা ও অভিমত যেভাবে প্রকাশ করিয়াছিলেন, 
তাহা অনুধাবনযোগ্য বলিয়া মনে করি__ 

“Mais c'est que le philologuc et 10701522759 de la Grande 
Inde ne font qu’un. Dos le dobut de mes recherches 1৮91 
toujours pense qu'il etait impossible d’etudier une civilisa- 
tion independamment de celles qui lYentourent...J'ai 
toujours pense dqu’on ne Pouvait etablir et expliquer lea 
textes de I’ Iudo 950৫1১50000 sans 193 comparer a leurs 
versione tibetaines et chinoisos. Cette methode a prouve 


sa fecondite sur le terrain philologique, maia elle s’est 
trouve mettre du meme coup en evidence lezxpansion 


15810151978 insoupconnoo de la civilisation hindoue, bien 
au dela des limites de I'Inde actuelle. Voila comment 
Y'etude purement scientifique d’une litteratare a pu uusoi- 
tar Sur un plan tout diffierent du Greater India.” 

১৯২৬ খৃঃ L’Inde et Le Monde (ভারত ও বিশ্ব' ) নামে বে প্রবন্ধ- 
সংকলন প্রকাশিত ছয়, তাহাতে আচার্ঘ্য লেভির ভারতীয় ধর্ম, সভ্যতা 
ও ইতিহাস সম্বন্ধে পরিণত চিত্তারান্তি সাধারণ শিক্ষিত সমাজের বোধগম্য 
অতি সরল ভাষায় উপস্থাপিত হইয়াছে । “হিউম্যানিস্ট, লেভির ভাবমূত্তির 
যথাযথ উপলব্ধির পক্ষে এই পুত্তিকাটি অবশ্য পঠসীয়। লেভির গবেঘণা- 
মূলক প্রবদ্ধরাজির সংকলনের ভূমিকায় একজন বিশিষ্ট ফরাসী লেখক এই 
ক্ষুদ্র পুন্ডিকাটি সম্পর্কে যে মন্তব্য করিয়াছেন, তাহা হইতেই ইহার গুরুত্ব 
সম্পর্কে কিছুটা ধারণা কর! সম্ভব হইবে-_ | 

“Dans un lIrvre recent, presque un testament spirituel 
‘L’Inde it le Monde, il tire la conclusion de 51707091009 
annees de reoberohes et de reflexions. A lexamen 
microscopique des textes les plus obscurs, succede une 
fauculte merveillenuse de prendre de la hauteur et de decou- 
wrir tout dle cours des grandes civilisations, de parcourir, 
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cumune a longs coups 0 ailos, 'utendue des empires ot «do 
siecles de leur passe. A aucuu regard n'etait encore 
ainsi apparue la grandioxo unite de l'bistoire. Ce livre, 
de 02509091909 si mode:tes pour un sujet 81 vaste, montre 
vomme it faut peu 19 mots au genie pour developper de 
magistrales syntheses. A cote du style simple presque 
familier, des travaux d’ erudition, la langue do ce livre 
Jevient magnifique, 3simplo toujours, grandie seulement 
des persees Junelle exprime.” 

সুদীর্ঘ অর্ধশতাব্দীকাল ব্যাপ্রিয়া লেভি তাঁহার অলাধারণ মনীষার 
সাহায্যে ভারতীয় ইতিহাস, সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিভিন্নযুখী গতিপথ অহুসরণ 
করিয়া গ্রীক, পারসীয়, শক, হুণ, চীন প্রভৃতি সভ্যতার সহিত 
ভারতের নিজ্ন্ব সভ্যতার ঘাত-প্রতিঘাতের যে চিত্র প্রত্বতত্ব, ভুগোল, 
ইতিহাস, বর্ম, দর্শন, সাহিত্য প্রস্ভুতি নানা বিষয়ের পু্ঘামুপুন্খথ অহুশীলনের 
ষাছাঁয্যে আপন মানসপটে সুস্পষ্টভাবে অস্কিত করিয়া তুলিয়।[ছিলেন, সুদক্ষ 
শিল্পীর ম্যায় কতকগুলি সরল রেখাবিষ্যাসের সাহায্যে এই ক্ষেত্রে তাহাকে 
লোকলোচনসমক্ষে ফুটাইয়া তুলিতে চাহিয়াছেন। “হিউম্যানিস্ট' লেতির 
সহিত ইতিহাসরলিক ও শান্রকোবিদ লেভির যে অপূর্ব সময় এই প্রবন্ধ 
স্বাজ্িতে সংঘটিত. হইয়াছে, মনীষার ক্ষেত্রে তাহা একান্ত দুর্লভ বলিলেও 
অত্যুক্তি হল্প না ।* 

সুদূর প্রাচ্য পরিক্রমা সমাপন্যন্তে লেভি ১৯২৮ থৃঃ শেষভাগে ন্বদেশে 
প্রত্যাবর্থন করেন । প্রসিদ্ধ ভারততত্ববিদ্‌ মনীবী এমিল্‌ সেনারের (Emile 
৪9০67 ) অবসর গ্রহণের পর তিনি ফ্রান্সের সুবিখ্যাত প্রাচ্যবিভাগবেষণা 
কেন্দ্র সোসিয়েতে আসিয়াতিক্*এর সভাপতিপদে বৃত হুন। এই সময় 
ভারতীয় বিদ্ভার অনুশীলন লেভির উৎসাহও অঙুপ্রেরণার ফলে যে নূতন 
প্রাণশক্তি লাভ করে» তাহার গতিবেগ আজও পর্য্যন্ত ফ্রান্স দেশে 
নিঃশেষিত হইয়। যায় নাই। ১৯১১ ঘৃঃ লেভির শিব্যুমণ্ডলী তাহার 
অধ্যাপক জীবনের পঞ্চবিংশতিবর্ষপুত্তি উপলক্ষ্যে যে প্রবন্ধলংকলন ভক্তি- 
অর্থ/ রূপে ছার উদ্দেশে অর্পণ করেন, তাহার মুখবদ্ধে লেভির নিত্যনবনব 
উন্মেমশালিনী মনীষার উল্লেখপ্রসঙ্গে -এই কয়টি কথ! বলা হইরাছে_ 
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“Si Vecole d'indlianismo fouduo a L'aris par Jev-cigue- 
Inent d'Abel 13576586559 u continue de se 016৮9191797 
pres la mort prowaturoe du maitre, elle le duit a celui 
18৮ oblige d’en prendre la direction des su juunosso, Ini 
a ouvert tunt de vues nouvclles eb qui, avec ৯০ scicuce, ni 
variee, lui a donne tout son coeur.”* 

যথার্থই, লেভি আচার্য বের্গেইনেরই যোগ্য উত্তরস।ধক ছিলেন। 
বের্গেইনেয় নিকট হইতেই তিনি অপূর্ধ তথ্য নিষ্ঠা ও বিল্লেষদী শক্তি উত্তরাধিকার 
সূত্রে পাভ করিয়াছিলেন । তবে বিদ্যার পরিধি ও বৈচিত্রো তিনি গুরুকেও 
ছ।ড়াইয়া গিয়াছিলেন। ভারতত্ত্ববিষয়ক গবেষণার ক্ষেত্রে তান কত 
বিভিন্ন বিভাগের যে পথিকৃৎ ছিলেন, তাহ! ভাবিলেও বিশ্মিত হইতে হয়-_ 
প্রাচীন ভূগোল, ধর্ম ও দর্শন, প্রস্থতত্ব ও ইতিহাস, ভাষাও সাহিত্য, 
ভারতীয় বিস্তার অতি অল্প বিভাগই লেভির মনীষার প্রভায় ভাগ্বর হুইয়! 
উঠে নাই। ভারতীয় বিস্তার সামগ্রিক সাধনার ক্ষেত্রে লেভিই বোধ হয় 
যুরোপে একক এবং সর্বশেষ মনীষী-_'19 dervier indianiste [1 
cannuitre tout J'indianisme ; এবং এই লাধনালন্ধ অসুরস্ত জানভ্াগ্ডার 
তিনি অতি আপাততুচ্ছ বিষয়ের আলোচনাতেও উজাড় করিয়া দিতে 
পারিতেন। এযেন ময়ুরপুচ্ছের মধ্যে অনস্ত ব্ৰহ্মাণ্ড দর্শন করিবার 
অলৌকিক শক্তি । এই বিষয়ে লেতভির কোনও প্রতিছন্ৰী আজও পৰ্য্যন্ত 
জদ্মিয়াছেন কিনা সন্দেহ । 

সিলভা লেভি শুধু যে বুদ্ধি দিয়াই ভারতের বিচিত্র সাধনার সারমর্ম 
বুঝিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা নহে । তিনি হৃদয় দিয়া ভারতকে ভালবাসিয়া- 
ছিলেন । একজন বিদেশীর পক্ষে এইরাপ গভীর প্রীতি লইয়৷ অপর জাতির 
ইতিহাস ও সত্যতার বিচিত্র প্রকাশ অধ্যয়ন করিবার প্রয়াস এক[স্ত বিরল ॥ 
তাই যখন ভারতীয় সভ্যতার বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে তিনি আত্মপ্রত্যয়ে 
দৃঢ়, অবিকৃলিত কণ্ঠে ঘেঃপা করেন 

“The multiplicity of the manifestations of Judian genius 
a3 well ae. their fundamental unity gives India the 
right to figure. on tho first ravk in the history of civilised 
nations. Her civilisation, 31000069005 and origins], 
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unrolls itsolf in a continuous time across at lcast thirty 
centuries, without interruption, without deviation. Cease- 
selsly, in contact witb foreign elements, which threatened to 
strangle her, she prsevered victoriously in absorbing 
them. Thus he bas seen the Greeks, the Scythians, the 
Afghans, the Mongols pass before her eyes in 3২100938800 
and is regarding with indifference the Englishmen—con- 
fident to pursue, under the accidents of the surface, the 
normal course of her high destiny.”” 

-তখন মনে হয় যেন উছ্ছা দেশপ্রাণ কোনও ভারতীয় মনীষীর দৃপ্ত 
ভবিষ্যদ্‌ বানী । রবীন্দ্রনাথের “ভারত-তীর্থ' কবিতার নিম্রোদ্ধত কয়েকটি 
পংক্তি যেন ইহার সহিত একই সুরে প্রাধিত-_- 

“হেখায় আৰ্ম্য, হেথা অনারধ্য, হেথায় দ্রাবিড়, চীন, 
শক হুন-দল পাঠান মোগল এক দেহে হোলো লীন । 


* তিপশ্যা-বলে একের অনলে বহুরে আহুতি দিয়া 

বিভেদ ভুলিল, জাগায়ে তুলিল একটি বিরাট হিয়া ।” 

১৯৩? খৃঃ ত*শে অক্টোবর আচার্য্য লেতিত্ব আকস্মিক .ভিরোধানে 
প্রাচ্যবিদ্তার ক্ষেত্রে শুধুই যে একজন মহামনীবীর আসন শুহ্ হইয়াছে, 
তাহা নহে ; ভারতবর্ষ একজন যথার্থ প্রেমিক এবং হিতৈষীর সাল্লিধ্য হইতে 
চিরদিনের জন্য বঞ্চিত হইয়াছে। 


ও পাদটীকা ॥ 
> সলংক্কত লাহিত্যের সুদক্ষ ইংরেজী অস্থবাদক আর্থার রাইডার (87017, W. 
৮৫০) ও লেতির Le Thealre Indien-সম্বন্ধে দিয়োদ্ধত মন্তব্য করিয়াছেন 
—‘"This {a without competition the best workin whbich any 
part of. the Sanskrit Literature has been treated combining 
erudition, imagivstion, and laste. The book is 18891? lltrature 
of a high order.”—Kalldasa : Translstion of Shakuntala and 


১০ম খণ্ড প্রাচ্যতত্ববিদ আচাখ্য সিল্ভ য। লেভি ২৯ 


other Works (Evry man’s library). লিল্ত য! লেতির স্পর্শে শুদ্ধ উরতিহবাসিক 
বিবরপও কিল্কুপ সজ্গীব ও সরল হুইর! উঠিত, তাহার নিদর্পসস্বর্ূপ রাইডার কর্তৃক 
উদ্ভৃত 'অতিজ্ঞানশকুপ্তল” দাটকের প্রথম আতিনহরঞ্জনীর কল্রিত দৃশ্য এই প্রসঙ্গে 
উদ্ধারধোগা «15 fol du printemps approche 5 Ujjayini, la ville 
mur riches marchands et la capitale Intoilectuelle del ‘Inde, 
glorieuse ৩৮ prospere sous un roi victorieur et sage, 99 prepare a 
oelebrer la solennite avec une pompe digne de son opulence 
at do son gout---L’auteur applaudi di Malavike...le poele dont 
ocommode sans effort au ton de l'epopee 
ou de lI'sligie Keolidass vient d’achever une comedle herolque 








le souple genie 


annonces comme un ohéf-d’oeuvre par 1৬ voix de ses amis... Le 
6০9৮৪ & ses 90709৩19009, qu'ils a eprouves et dresses ৬. #8 maniere 
avec Malsviks...” ইত্যাদি । 

২ দ্রষ্টব্য “Afais sa vocation 99890669119 ৩৪৮ ০৪৮৮৩ de 1৮13180176৭... 
Cest en historien qu'il a aborde le bouddhisme,.par.histoira qu'il 
V's domine. La est I'unite of ls clef de son euvre.— Louis Renou : 
Sylvaln Levi 96 son cuvre solentifique. এই প্রবন্ধে উল্লিখিত প্রবোজলীযর 
তথ্যাদির জন্ত অধ্যাপক রেণু'র উক্ত প্রবন্ধের নিকট লেখক লবিশেখ কলী 

৩ তুলনীয় : ‘'অদল্সদেন শোরস্স সিষিনো মঞ্চুভালিদো। 

ফাকং তথ অপুজেন্ুং মংসেন চ লেন চ॥ 
যদ! চ সরসম্পত্নো মোরে! বাবেরুষাগম! । 
অথ! লাতো চ সঙ্কারো বাছলস্‌ অনাথ ৪” 

৬ক ‘Sur quelques employes dans les inscriptions don 
Koatrapas’ (J. 5৪ 1902, 1, DP. 95). ইংরেলী অহবাদের জন Indian 
Antiqulty, vol. KXX. আষ্টবা। 

৩খ লেতির মতের বিরুদ্ধ সমালোচনার জন্ত অধ্যাপক কীথ, প্রদীত 'The 


Sayskrit Drama’ (1924) প্রহ্থের ‘The 85058 and tho Sanekrit 
চাহমচ৬..শীর্যক পরিচ্ছেদ অটব্য । 


2 অ Un ancetre de Tagore dens la Litterature Javanaise : 
Goldén Book of Tagore Pp. 292-97 (1931). 

£ অপি চ-_“-.-ফেল লকল দেশেন তাপসদের সঙ্গে আমাদের তপস্তায় 
হিলিমধ হবে দা] এই কথা মনে রেখেই আমি বিশ্বভারতীতে আমাদের লাধনার 
ক্ষেত্রে ভুরোপের অনেক সম্স্বী ব্যক্তিদের আমগ্রণ করেছিলুম। তারা একজনও 
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“লই আমগ্তরণের অবজ্ঞা করেন মি। ডাদের মধ্যে একজনের লঙ্গে অন্তত আমাদের 
ঢাক্ষষ পরিচয়ও ছয়েছে। তিনি হচ্ছেন শ্রাচ্যতভ্তবিদ ফরালি পণ্ডিত সিল্ত্য। 
লেভি। ভার বঙ্গে ঘদি আপনাদের নিকট সম্বন্ধ ঘটত তাহলে দেখতেন কে, তার 
পাঞ্ডিত্য বেমদ অগাধ তার ঘ্যদয় তেমনি বিশাল | আই প্রথমে সংকোচের লঙ্গে 
অধ্যাপক লেতির কাছে গিয়ে আমার প্রস্তাব জানালুম | তাকে বললুম থে আমার 
ইচ্ছা বে, তারতবর্ধে আমি এমন বিস্যাক্ষেত্র স্থাপন করি ঘেখালে সকল পণ্ডিতের 
সমাগম হবে। সে লময় ভার হার্ভার্ড বিশ্বাবিষ্ঞালর থেকে বক্তৃতা দেবার নিষঞ্জণ 
এলেছিল | হার্তার্ড পৃথিবীর বড়ে! বিশ্ববিস্তালরগুলির মধ্যে অগ্চতথ। কিন্ত 
আমাদের বিশ্বতারতীর মামধাম কেউ জানে না; অথচ এই অধ্যাতলাম। জাশ্রদের 
আ.তিথ্য লেভি সাহেব অতি শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করলেন। 

"আপনার! মনে করবেন ন। ঘে তিনি এখানে এসে শ্রদ্ধা হারিয়েছেল। [তিন্নি 
বারবার বলেছেন, এ যেন আমার পক্ষে শ্বর্গেবাস ।' শ্তিলি ঘেমন বড়ো পণ্ডিত 
ছিলেন, ভার তদন্থক্দপ যোগ্য ছাত্র যে অনেক পাওয়। গিয়েছিল, তাও বল। ঘার না। 
কিন্ত তিনি অবজ্ঞা করেন নি, তিমি তাবের গৌরবেই কর্ষগৌরব অনুভব করেছেন । 
তাই এখান এসে তৃপ্ত হতে পেরেছেন ।-**+..৮- ববীশ্রলাথ ৮ বিশ্বভারতী, পু, 
00-৬ 

® ‘‘Deshumasnintes francais de la Renassance, Sylvein Levi 
conserve Veruditiogn philologique le phua rigonreuse mise nu 
servioc d’ane ardente sy mpathie pour I"hom me”--Fredrio Lefevre 
Une heure avec M. Bylvain Levi (Memorial Sylvain Levi, 1937). 

4 Avant-Propos: Melanges d’indianisme, un recueil 
d’arbicles offert par aes eleve des 1911 a 1৮ Occasion du?25e 
5100176511৩ de son enseiquementr. 

৮ ফরাসী বিশ্বকোষ ‘Grande [7055০101901 প্রহ্থে ভারত লসক্বন্ধে 
৫৮ ৫৩) লেতির প্রবন্ধের অংশবিশেবের ইংরেন্ডী অহ্থবাদ | দ্রঃ ডঃ কালিদাস 
মাগ রচিত Sylvain Levi and the Science of Indology (Journal 
of the Greater India Boclety, Vol. III, 1936). 


অশোকের পঞ্চম সঅন্তানুশাসন সম্পর্কে 


একটি কথা 
শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার 


“ইতিহাস” পত্রিকার নবম খণ্ডের প্রথম সংখ্যায় অধ্যাপক 
প্রবোধচন্দ্র সেন প্রণীত ‘অশোকা মুশালসন ও মহাভারত' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ 
প্রকাশিত হইয়াছে । সেন মহাশয় উহাতে দক্ষিণ বিহারের আদ্দিবাসীগণ 
কর্ত্বক পাখাওয়াল। উইপোকা এবং আমগাছবাসী পিপীলিকা ভক্ষণ 
বিষয়ে তিন জন বিহারবাসিনী মহিলার সাক্ষ্য উদ্ধৃত করিয়াছেন ৷ সিংভুমের 
আদিবাসীর। পিপীলিকার বাসাশুদ্দ আমগাছের প্ষুদ্ শাখা! ভাঙ্গিয়া লয় 
এবং মুঠি ভরিয়া পিঁপড়ে মুখে পুরিয়া চিবাইয়া খায় । এই পিপীলিকা 
তাহাদের প্রিয় খান্ত । ঈষৎ অসম্ন স্বাদযুক্ত বলিয়া তাহারা উহার চাটনি 
রাধিয়াও খায় । রাধিতে হইলে বাসাশুদ্ধ পিপীলিকা রাধা করা হয়। 

পিপীলিকা অপেক্ষা উহার ডিম ও কচি বাচ্চা অধিকতর উপাদেয় 
হইবার কথা । আমার ভ্রীবনের প্রথম দিকের অনেক বৎসর আধুনিক 
পূৰ্ব্ব পাবিস্থানের ফরিদপুর অঞ্চলে কাটিয়াছিল। সেখানে এই পিলীলিকাকে 
লাল পিঁপড়ে বলা হয়। সাধারণতঃ ইহারা আমগাছে থাকে এবং গাছের 
বৃস্তাগ্রস্থিত পাতাগুলির প্রাস্তদেশে পরস্পর সংযুক্ত করিয়া বাসা বাধে । 
পাতাগুলির পারস্পরিক সংযোগস্থলে পাৎলা সাদ। আবরুণী দেখা যায় । 
এই বস্তুটি বোলতার চাকের সমজাতীয় পদার্থ বলিয়া বোধ হয় । আমরা 
ছেলেবেলায় বড়শীতে মাছ ধরিবার জ্ঞগ্য এ পিপড়ের এক একটা 
বাস! ভাঙ্গিয়া অজত্র ডিম এবং কচি বাচ্চা সংগ্রহ করিতাম । কতকগুলি 
ডিস_ও বাচ্চা আত্,ল দিয়া একত্র চটকাইলে ছধের মত রস বাহির ছইত 
এবং জীঅই সমন্ড জিনিষট। আঠার মত হইত । উহাই বড়ল্টতে সংলগ 
করিয়া টোপ রর! হইত ) এই পিপীলিকা আম গাছ ব্যতীত অন্যান্য 
গাছেও যে দেখ! যায় না, তাহা নহে । তবে থে সব গাছের পাতা অনেকট। 
আমের পাতার মত অর্থাৎ উহাদের বাসা বাঁধিবার পক্ষে উপযুক্ত, সেগুলি 
ছাড়া অন্য গাছে উহার! থাকে বলিয়া বোধ হয় ন! । 
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অশোকের পঞ্চম শুস্তাহ্ুশালসনে অবধ্য জীবের তালিকায় “অংবা- 
কলগীলিকা'র উল্লেখ দেখা যায় । পাঠান্তর__অংবাকিপিলিকা! । অন্ব। শব্দের 
অর্থ মাতা এবং পালি ভাষায় কিপিল্লিকের অর্থ পি'পড়ে। তাই বুলার 
সাহেব অংবাকলীলিকা শব্দের অর্থ কক্রিপ্পাছিলেন mother ant বৃ! 
115967) ant. পরবর্তী লেখকেরা সাধারণত: এই ব্যাখ্যাই গ্রহণ করিয়াছেন । 
কিন্ত স্বৰ্গীয় বেনীমাধব বড়ুয়া মহাশয় অস্থা এবং কপালিকা এই তুই 
শব্দেরই নূতন অর্থ অনুমান করিয়াছেন । অস্গৃত্তরনিকায়ে ব্যবহৃত 
অস্বকমর্দরি বা অস্বকপচ্চরি শব্দের টীকাকার কৃত অর্থ খুদ্দক-কুক্ধুটিয়া 
অর্থাৎ ক্ষুত্রকুকুটিক৷ ৷ ইহা হইতে বড়ুয়া! মহাশয়ের অহ্থমান, অগ্ক শব্দের 
অথ 'ক্ষুত্র' । তাহার মতে অন্ুশাসনটিতে পক্ষী বা পক্ষিজাতীয় জীবের 
তালিকা প্রদত্ত হুইয়াছে এবং তন্মধ্যে পিপড়ে অর্থে কলীলিকা শব্দের 
ব্যবহার সম্ভব নহে। তাই তিনি স্থির করিয়াছেন যে, কপীলিকার অথ 
বাংলার জলগীপ্টর মত গী'পী'রবকারী কোন পক্ষী অথবা কপিলপাখী 
হইতে পারে । 

অধ্যাপক সেন সত্যই বলিয়াছেন যে, অহ্শাসনের তালিকাটি যে 
কেবল পক্ষী ও পক্ষিজাতীয় জীবের, তাহা নহে ; সুতরাং কলীলিকা শব্দটি 
উহার স্বাভাবিক পিপড়ে অর্থেই গ্রহণ করা উচিত। কিন্ত তিনি অদ্বা 
শব্দটির বড়ুয়াকৃত 'ক্ষুত্র' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন । এই প্রসঙ্গে সেন 
মহাশয় মহাভারতের বঙ্গবাসী সংস্করণ হইতে ব্রাহ্মণের অভক্ষ্য একটি 
খান্ভ তালিক৷ ( শাস্তিপর্ব, ৩৬৷২১ শ্লোক হইতে ) উদ্ধৃত করিয়াছেন। 
উহাতে নিদ্বোস্কত ল্লোকটি দেখা বায়।__ 

অনড্ন্‌ স্বত্তিকা৷ চৈব তথা ক্ছুত্রপিপীলিকা: । 
ল্লেন্সাতকত্তখা বিপ্রৈরতক্ষ্যং বিষমেব চ ॥ 

প্লোকটি মহাভারতের সকল সংক্ষয়ণে পাওয়া যায় লা। এস্মলে অভক্ষ্য 
তালিকায় ক্ষুদ্র পিগীলিক। অর্থাৎ ছোট পিঁপড়ে কা সাধারণ পিপড়ের 
উল্লেখ আছে । অপর কয়েকটি জিনিষের সহিত উহাকে ব্রাহ্মণের পক্ষে 
অভক্ষ্য বিষ বল! হইয়াছে । 

কিন্ত আমাদের বিবেচনায় অশোকের উল্লিখিত অংবাকলীলিকাকে ক্ষত 
পিলীলিকা বা সাধারণ পিঁপড়ে অর্থে গ্রহণ করা কঠিন । প্রথমতঃ, পালি- 


১ম খণ্ড অশোকের পঞ্চম স্তস্ডাহুশাসন সম্পর্কে একটি কণা তত 


ভাষায় অস্বা শব্দের 'ক্ষুক্র' অর্পে প্রয়োগ লাই ৷ অস্বকমন্দরি বা অন্বক- 
পচ্চরি শব্দের অর্থ ক্ষুদ্রকুকুটিকা হইলেই অপ্রক শব্দের ‘ক্ষুড' অর্থ সিদ্ধ 
হয় না। দ্বিতীয়তঃ, সেন মহাশয় অদিবালীদের ভক্ষ্য যে পাখাওয়ালা 
উই পোকা এবং অ।নগাছবাসী পিলীলিকার উল্লেখ করিগঘাছেন, তাহাদেন্র 
আকার ক্ষুদ্র পিপীলিকা অর্থাৎ সাধারণ পিপড়ে অপেন্ন। বহুণ্ডপে বড় । 
স্থৃতর।ং ছোট পিঁপড়ে উহাদের নাম হইতে পারে না । 

অশোকের লেখমালায় অন্যত্র অংবা শব্দটির দুইবার উল্লেখ দেখ! যায় । 
সপ্তম জস্ভামুশ।সনে আছে-অংবাবডিক্যা এবং এলাহাবাদের দেবী কারুবাকীরর 
নামান্থিত গৌণ ভপ্ত।ছুশাসনে_-অংবাবতিকা । এই শব্দদ্ধয়েত সংস্কৃতরূপ 
_আত্ব(টিক।। সুতরাং অশোক সংস্কৃত মা স্থলে প্রাকৃত ভাষায় 
অংবা শব্দের ব্যবহার করিতেন, তাহার প্রমাণ আছে । আমাদের বিবেচনায় 
পঞ্চম অ্তন্ত|হুশ/সনের অংবাকপীলিকা শব্দের প্রকৃত সংস্কৃত রূপ আঅ- 
পিলীলিকা বা আমপিপড়ে অর্থাৎ যে পিপীলিকা সাধারণতঃ আমগাছে 
বাস করে । 

এই প্রসঙ্গে ‘ইতিহাস’ পত্রিকার নবম খণ্ডের তৃতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত 
আমার “অশোকের কাম্দাহার অনুশাসন’ শীর্বক প্রবদ্ধটির কতিপয় মুদ্রাকর 
প্রমদের প্রতি পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ কর! যাইতে পারে ॥ ১৭১ পৃষ্ঠার 
মধ্যভাগে ত্রয়োদশ, ২৫৮-২৫৭, ২৫৭-২৫৬ ও ২৭১৬-৫৫ স্থলে যথাক্রমে 
একাদশ, ২৫৯-২৫৮, ২৫৮-২৫৭ ও ২৫৭-২৫৬ পাঠ করিতে হুইবে । 
১৫২ পৃষ্ঠায় প্রাকৃতাহব।দে মুনিশ স্থলে মহুশ, বচিত স্থলে বটিত এবং 
সক্রুষংতি স্থলে সুশ্রচ্বংতি পঠিতব্য । এরাপ ১৫৩ পৃষ্ঠায় প্রাক্ৃত।মুবাদে 
সর্বন্পি স্থলে সত্রস্পি ও সবপুঠবিয়ং স্থলে সত্রপুঠবিয়ং পাঠ করিতে হুইবে । 
সংস্কৃতাসুবাদে এবং প্রবন্ধের অগ্যত্র যে সকল যুড্ডাকর প্রমদ আছে, উহা 
পাঠকের! সহজেই সংশোধন করিয়। লইতে পারিবেন বলিয়া আশা করি । 


উনবিংশ শতকে ন্বাটিশ পশ্চিম ভানতীয় দ্বীপপুজ ও 
ন্বটিল শায়েনাতে শ্রমিক সমস্যা 


জীহরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় 


রেণেশাস যুগের নাবিক সেদিন ছুরভ্ত আশ। নিয়ে সমুদ্রে পাড়ি 
দিয়েছিল নূতন দেশের সন্ধানে । ইউরোপ সহাদেশের চতুঃসীমার বছির্ভাগে 
কোথায় কোন দ্বীপাঞ্চল ইউরোপের সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে অবগুঠনের অন্তরালে 
আপন স্বতন্ত্র ও বিচ্ছিগ্র অস্তিত্ব বজায় রেখে চলছিল, সে রহস্য সে যুগের 
অহুলন্ধিৎস্ নাবিক উদ্ঘাটিত করতে চেয়েছিল আবেগ-ভরা। মনে ও 
নিঃশক্ষচিত্তে ।  নিশাল-হীন, অচিহ্নিত, পথ-না-জানা সমুত্রের ভয়াবহ 
ব্যবধান তার পথের বাধা হতে পারেনি । রেপেশাসের মদিরায় মণ্ড 
নাবিক কোন বাধা-বিপন্তিকেই অনতিক্রমনীয় জ্ঞানে পশ্চাৎ্পদ হয় নি 
নূতন ছুনিয়।র সংবাদ সংগ্রহের অভিযানে । নাবিক-রাজ্ঞকুমার চলেছিল 
ইতণ্ডিজ-বাজ্কুমারীর সন্ধানে । সঙ্গে ছিল অহুচর বর্গ ও তিনটি জলযান 
__সান্টা মেরিয়া, পিন্ট। ও নিনা। ১২ই অক্টোবর, ১৪৯২ খৃষ্টাব্দ । 
কলগ্বাদ জল থেকে স্থলে উঠলেন । নূতন দ্বীপের নামকরণ হল সান 
স্ালভেডর । একাধিক বিনিদ্র রজনী, অপরিসীম ছশ্চিন্তার পর কলম্বাল 
ইণ্ডিজ্-রাজকন্যার সন্ধান পেয়েছেন ভেবে যীশুর উদ্দেশ্যে নতি জানলেন । 
পরবর্তী অপর তিনটি অভিযান অস্তে তিনি আরও অনেক দ্বীপের অস্তিত্বের 
সুসংবাদ পৌছে দিলেন স্পেন বাজদরবারে ৷ Las yndias Occident- 
5155_এই হল জেনোয়ার নাবিক-শ্রেষ্ঠের দেওয়া এঁ স্বীপগুলির পরিচয় । 
এ কথা অবশ্য স্থবিদিত ঘে কলম্বাস তার বহুক্রুত ইণ্ডিজ আবিষ্কার করতে 
পারেননি । তিনি অবপুষ্ঠন উন্মোচন করলেন বর্তমান আমেরিকার 
পূর্বকূলবর্তী অতলাস্তিক মহাসাগরের বাহাম। দ্বীপপুঞ্জ এবং আরও অনেক 
দ্বীপ, যেগুলি আবিক্ষারকের ভ্রান্ত ধারপামত আজও পরিচিত পশ্চিম 
ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ নামে । ‘ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ'__এই নাম তখন কিছুটা ব্যাপক 
অর্থে ব্যবহৃত হত । ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দ্বীপপুঞ্জ বলতে তখন যে কেবলমাত্র 
বাহাম!, হিসপানিয়েলা, জ্যামেকা, পোটোরিকো, হেইতি প্রভৃতি দ্বীপ- 


১*ম খণ্ড উনবিংশ শতকে বৃটিশ গায়েনাতে শ্রমিক সমস্যা৷ ৩৫ 


গুলোকে বোঝাত তা নয়। মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার ভূখণ্ড অঞ্চলও 
তখন ওয়ে ইণ্ডিচ্ছ দ্বীপপুঞ্জের অন্তভূক্ত বলে গণ্য হত। নিউ ইয়র্ক, 
ভাজিনয়াও সেকালে পরিচিত ছিল ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দ্বীপপুঞ্জের গো্টীভূত 
হিসাবে । এই ব্যাপক অর্থে বৃটিশ গায়েনাকেও অবশ্য সমশ্রেশীভুক্ত বলে 
গণ্য করা যেতে পারে ॥ স্পেন সরকারের পক্ষ থেকে আবিস্কৃত পশ্চিম 
ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে সর্বপ্রথম উড্ডীন হয়েছিল স্পেনের জাতীয় পতাকা ৷ 
পরে রাজনৈতিক ঘুর্ণীবাত্যায় স্পেনের পতাকা হুল অপস্থত, আর শুষ্যন্রান 
পুরণ করল বৃটিশ, মাকিন ও ডাচ শক্তিবর্গ । বর্তমানে বৃটেনের শাসনাধীন 
পশ্চিম ভারভীয় স্বীপগুলি হল জ্র্যামেকা, বৃটিশ ভাজন দ্বীপপুঞ্জ, য়্যান্টিগুয়।, 
বারবুড়া, রেদন্দা, সেন্ট কিটস্‌ ( য্যানগুলা সহ ), মন্টিনীরাট, গ্রেণাডা, 
সেন্ট ভিন্‌সেণ্ট, লেসার গ্রেনাডাইন্‌ল, সেণ্ট লুসিয়া, ডমিনিকা, বারবেডজ, 
ত্রিনিদাদ ও টোবোগো | 

তণাকণিত পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে উপনিবেশ স্থাপন গ্রেট বৃটেনের 
অর্থ নৈতিক ইতিহাসে এক যুগান্তর নিয়ে আসে বললে অত্যুক্তি ছঝে না। 
ওখানকার উর্বর আবাদী জ্রমিতে ইক্ষু, তামাক, কফি, তুলা, কলা প্রস্ততি 
চাষ করে প্রতি বৎসর যে পরিমাণ ফসল উৎপন্ন হতে থাকে তাতে গ্রেট 
বৃটেনের অর্থ নৈতিক জীবনে দেখা দেয় সম্পদের প্রাচুর্য্য । কেবলমাত্র 
ইক্ষু চাম ও চিনি উৎপাদনেই বৃটেনের মুনাফা সন্তোষজনক বলে স্বীকৃত 
হয়। বস্তুতঃ এই দিক থেকে এ দ্বীপগুলির 45089: 0০107193" নামকরণ 
সার্থক হয়েছে । কি পরিমাণ চিনি ‘বৃটিশ ওয়েই ইন্ডিজ থেকে গ্রেট 
বৃটেনে আমদানী হত ও পরে অন্যত্র রপ্তানী হত তা নীচে প্রদত্ত তালিকা” 
থেকে কিছুটা প্রমাণিত হবে । 


আমদানী রপ্তানী 
(হন্দর) হেল্দর) 
১৮০১ ৩৭২৯২৬৪ ৯৭৬৮০৭ 
১৮০২ 8১১৯৮৬০ ১৯২৭২৪৯ 
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আমদানী রগুনী 

হেল্দর) (হন্দর) 
১৮০৩ ২৯২৫৪০০ ১৫২২৫১৩ 
১৮০৪ ২৯১৮৫৯০ ৯১১১৭১ 
১৮০৫ ২৯২২২৫৫ ৯১১৩৭১৬ 
১৮০৬ ৩৬৭ ৩০৩৭ ৯১৮৭৭৭ 
১৮০৯ ৩৯৭৪১৮৫ ১৪৯৬৬৯১ 
১৮১০ ১৭৫৯৪২৩ ১৩১৯৩৪৯ 
১৮১১ ৩৮৯৭২২১ ৬৯০৮৭০ 


কফির আমদানী রপ্তানীর বহর বোঝা যাবে নীচের অপর একটি 
তালিক!" থেকে । 


আমদানী রপ্তানী 

ছেন্দর) (ছন্দর) 
১৮০১ 9২৫৯১৪ ৪২০৩৮১ 
১৮৭২ ৩৮৪৩১৪ 5৭৩১১০ 
১৮০৩ ১৫৭৪৫৩ ১৭৩১৬২০ 
১৮০৪ ৩২৮০১৩ ২৪৬৭০৫ 
১৮০৫ ২৮৯৮৯৮ ৩০৪১৪৭ 
১৮০৬ ৪৯৭৭৩৯ ৩৮৭৬২৩ 


উপরের তালিক। দুটি থেকে স্পষ্টই প্রনাণিত হয় যে সারা ইউরোপের 
উপর “একচ্ছত্র প্রভুত্ব' স্থাপনে দৃঢ়সঙ্কললপ নেপোলিয়ন বোনাপাট যখন 
এবেণের জাতিকে" সর প্রবতিত continental 8৪970এর আ'াতাকলে 
পিষে মারতে সচেষ্ট তখন বৃটিশ "ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দ্বীপপুঞ্জে উৎপন্ন চিনি ও 
কফির ইউরোপ-ব্যাপী চাহিদাই গ্রেট বৃটেলের মধ্যাদা ও অভিত্ব রেখেছিল 
অক্ষুত, আর সেইসঙ্গে নেপোলিয়নকে ‘বিচারমূঢ়' বলে প্রতিপন্ন করৌছিল। 
বৃটিশ সাআ্াজ্যে উৎপন্ন নিত্যব্যবহার্য্য ডরব্যাদির আমদানীর উপর বাধা 
নিষেধ সত্বেও তৎকালীন ইউরোপে সেগুলির চাহিদা অদৌ কমে নি। 
১৮০৬ খৃষ্টাব্দে নেপোলিয়ন সর্বপ্রথম হৃটিশ' ড্রব্যাদির আমদানীর উপর 


২ S—APP. XXIV. 
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নিষেধাজ্ঞা ঘোষণ! করেন । কিন্তু এই নিবেধাজ্ঞা সব্বেও বৃটিশ ডব্যাদির 
চাহিদা শ্র(ল-পায়,নি। বৃটিশ ওয়েই ইণ্ডিজ দ্বীপপুঞ্জে উৎপল কফি" ফ্র।ন্স 
ও জার্দাণ দেশীয় অধিবাসীদের দিয়েছিল এক প্রিয় পানীয়ের আস্বাদন । 
Continental ~Y=temaর চাপে যখন জার্মাণী ও ফ্রান্সে চিনি ও কাফর 
প্রতি পাউণ্ডের দাম উঠল যথাক্রমে ৫ পেকে ৬ শিলিং এবং ৭ শিলিং, তখন 
বৃটিশ ওয়েষ্টIইণ্ডিজে দাম ছিল যথাক্রমে পাউণ্ড পিছু ৪ পেন্স ও ৬ পেন্স 
মাত্র । তাই নেপোলিয়নের কড়া শাসন সত্তেও ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের চিনি ও কফির 
আমদানী ইউরোপে আটক মানল ন! ৷ নীচের তালিকাটি তার প্রমাণ ॥ 


১৮০৯ ১৮১০ ১৮১১ 
(পাউণ্ড ) ( পাউণ্ড ) ( পাউণ্ড ) 

কফি ১৮৪৭৯২০ ৫৮৪৫১৬০ ১৪৫৪১৭২ 

চিনি ৭৮৩৯৬৩ ১৭১৩১৩০ ১৪৭০৯৯৪ 


এই কফি ও ইক্ষুর চাষ নুরু হয় ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ স্বীপপুঞ্জে সেই সুদূর 
অতীতে, আফ্রিকা থেকে আমদানী কর! ব্রীতদাসের- সাহায্যে । শ্পেন 
দেশীয় ুপনিবেশিকদের নির্মম অত্যাচারে যখন ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দ্বীপপুঞ্জে 
স্থানীয় বাসিম্দার। ধ্বংসপ্রায় হয়ে গেল, তখন ইক্ষু, কফি প্রভৃতি চাষের 
জগ্য স্পেন-সরকার আফ্রিকা থেকে ক্রীতদাস আমদানী সুরু করল। 
ওয়েষ্ট ইন্ডিজে ক্রীতদ।সের সাহায্যে জ্গমি আবাদের পদ্ধতি বৃটিশ সরকারও 
যথাসময়ে অনুমোদন করে । আফ্রিকা থেকে ওয়েষ্ট ইণ্ডিঙ্র ত্বীপগুলিতে 
ক্রীতদান আমদানীর ব্যবসায়ে সর্বপ্রথম প্রবৃত্ত হন যে ইংরাজ, তাঁর নান 
স্যার জন হকি । তখন এলিক্রাবেথ ইংলণ্ডের রাণী। ১৫৬২ খৃষ্টাব্দে 
অক্টোবর মালে হকিন্স আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলবর্তি সিয়েরালিয়ন 
অভিমুখে যাত্রা করেন ক্রীতদাস সংগ্রহের উদ্দেশ্যে । অল্লকাল মধ্যে 
গস্তবাস্থানে পৌছে তিনি তিনশত নিগ্ৰো সংগ্রহ করেন এবং চিনি, চর্ম, 
মুক্তা প্রভৃতির বিনিময়ে হিসপ।নিয়োলা দ্বীপে তাদের বিক্রয় করে ইংলণ্ডে 
প্রত্যাবর্তন করেন ১৫৬৩ বৃষ্টান্দের সেপ্টেম্বরে । হকিন্স আরও বার ছুই 
আফ্রিকায় পাড়ি দিয়েছিলেন একই উদ্দেশ্যে । আফ্রিকার সঙ্গে বৃটেনের 
নিয়মিতভাবে গ্রাসব্যবসা শুরু হয় যখন প্রথম জেমস ১৬১৮ খৃষ্টাব্দে 
স্যার রবার্ট রিস্‌ ও আরও কয়েকজন বণিককে দাসব্যবসা চালাবার অহুমার্ত 


৩৮ ইতিহাস এম ও ২য় সংখ্যা 


সূচক একটি সনদ দান করেন। ১৬৩১ খৃষ্টাব্দে প্রথম চার্লস অহুরূপ 
একটি সনন দান করেন অপর একটি বৃটিশ কোম্পানীকে গিনি উপকুল 
থেকে নিখ্ো। সংগ্রহের জন্য । সেই কোম্পানীভুক্ত ছিলেন স্যার রিচার্ড 

ং স্যার কেলেল্স ডিগবি ও আরও অনেকে । ১৬৬২ খ্বষ্টাব্দে দ্বিতীয় 
চাল'সের অনুজ ইয়র্কের ডিউক জেমসের ( যিনি ১৬৮৫ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় 
জেমস নামে সিংহাসন!রূঢ় হন ) অধিনায়কত্বে অপর একটি কো্পানী 
গঠিত হয় ॥। এই কোম্পানী ওয়েষ্ট ইন্ডিদ্র ত্বীপগুলিতে বছরে তিন হাজার 
লিখো আমদানী করবার গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করে । ১৬৭২ খৃষ্টাব্দে গঠিত 
হয় রয়েল আফ্রিকান কোম্পানী । এর পুরেভাগে ছিলেন ইয়র্কের ডিউক 
জেমস ও সম্তান্তবংশীয় আরও অনেকে । ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দের বিখ্যাত বিপ্লবের 
পর বৃটিশ পাল মেন্টের অননুমোদিত রয়েল আফ্রিকান সোসাইটি বাতিল 
হয়ে যায় । সেই সঙ্গে ইহাও বিধিবদ্ধ হয় যে আফ্রিকার সঙ্গে দাসব্যবস। 
কোন বিশেষ একটি ব। একাধিক কোম্পানীর একচেটে অধিকার না 
থেকে যে কোনও প্রতিষ্ঠান এ দাসব্যবসা চালাতে পারবে । ১৬৮০-১৭০০ 
খব্টাব্দের মধ্যে ‘আফ্রিকান কোম্পানী' আমদানী করে ১৪০০০০ নিগ্রো 
এবং অন্যান্য দলের নেতৃত্বে গঠিত প্রতিষ্ঠানগুলি আমদানী করে ১৬০০০০ 
নিগ্রো। ১৭০০ থেকে ১৭৮৬ পৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত জ্যামেকায় 
আমদানী কর! নিগ্রোর সংখ্যা ছিল ৬১০০০ ॥ আমেরিকার স্বাধীনতা 
সংগ্রামের প্রাকালেই আফ্রিকার সঙ্গে গ্রেট বৃটেনের দাসব্যবস৷ সর্বাধিক 
প্রসারলাভ করে। ১৭৭১ খুষ্টান্ধে মোট. যে ৪৭:৪৬ জন নিগ্রোকে 
আমদানী করা হয় তাদের সবিশেষ বিবরণ থেকে নিমলিখিত তথ্যগুলি 
সংগ্রহ করা যায় । 

জাহাজের সংখ্য থে বন্দর হতে জাহাব্ব আনীত ক্রীতদাসের 


রওনা হয়েছিল সংখ্যা 

১০৭ লিভারূপুল ২৯২৫০ 
৫৬৮ লণ্ডন ৮১৩৬ 
২হ ব্ৰিষ্টল ৮৮১০ 
8 ল্যাংকাস্টার ৯৫ 








১৯২ ৪৭১৪৬ 
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গ্রেট বৃটেন আফ্রিকা থেকে একদিকে যেমন নিগ্রোদের আমদানী 
করত, অন্যদিকে তেমনি আক্রিকাতে রপ্তানী করত পশনের ডব্যাদি, লিনেন, 
মানচেষ্টার-বাকিংহ।স-শেফিল্ডে প্রস্তুত নানাবিধ ডব্য, মদ, লাম, ত্রাণ্ডী, 
চা, চিনি, কফি প্রভৃতি । গ্রেট বৃটেন চিনি ও কফি আমদানী করত বটিশ 
ওয়েষ্ট ইণ্ডি দ্ধ থেকে । আফ্রিকার নিগ্রোদের নিয়োজিত করা হত চিনি 
ও কফির উৎপাদনে । তারা যে এঁ কাজ্তে সার্থকভাবেই নিযুক্ত হয়েছিল 
ত চিনি ও কফির উৎপাদন থেকেই বেশ বোঝ! যাবে৷ পূর্বের ত!লিকা- 
শুলির সঙ্গে নীচের তালিকাটি এই প্রসঙ্গে প্রণিধান যোগা ॥ 


স্বিশ ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ও বৃটিশ গায়েন! থেকে 
গ্রেট বৃটেনে চিনি আমদানী _ 


১৮২৯-৩৩ ১৮৩৭-৩৮ ১৮৪২-৪৫ 
গড় হিসাবে গড় ছিসাবে গড় হিসাবে 
ছেল্দর) ছেম্পর) ছেন্দর) 
বারবেডজ ৩৩৩৩১১ ৪৯৩৫৬ ৩৩৫৪৫১ 
আন্টিগুরা ১৫৯৭০৪ ১৪৩৮৭৮ ১৮৮৯৯৪ 
জ্যামেকা ১৩৮৪১১১ ১০৪০০৭০ ৬৭৭৮৯৬ 
সেন্ট ভিন্‌সেণ্ট ২২৪৬৩৮ ১৯৪২২৮ ১৩২১০১ 
গ্রেনাডা ২০১৯৪১ ১৬১৩২৮ ৭৯৯০৩ 
ত্রিনিদাদ ৩০৫-৩৪ ২৯৫৭৮৭ ৩১২০২৬ 
বৃটিশ গায়েন ৮৯৩৬১২ ৯৩৫৫৯৯ ৫৩৭১৩২ 


বৃটিশ ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ -দ্বীপপুঞ্জের যাদের কায়িক শ্রমের বিনিময়ে গ্রেট 
বৃটেনের সম্পদ সবিশেষ বৃদ্ধি পায়, তাদের স্মুখ স্বাচ্ছন্দের প্রতি বৃটিশ 
সরকার উদাসীন ছিলেন, এ অপবাদ দেওয়৷ চলে না। হাড়-ভাঙ্গা শ্রমের 
পর যেমন ছিল তাদের জ্রন্য উপযুক্ত বিশ্রামের বন্দোবস্ত, তেমনি ছিল 
স্বাস্থ্যোপযোগী খাভের ব্যবস্থা । ঘণ্টা বা শব্ধের শব্দে ঘুম ভেঙ্গে যেত 
নিগ্রোদের শ্র্খ্যোদয়ের পূর্বেই ৷ যন্ত্রপাতি নিয়ে তারা হাজিরা দিত নিদ্দিষ্ট 
স্থানে । তারপর চলত সকাল আটটা ন'টা অবধি ক্ষেতে খামারে বা 
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ফ্য!কু্রতে উৎপাদনের কাজ্ঞ । সকাল ন'টা নাগাদ তারা প্রাতঃরাশ খেতে 
পেত । এই প্রাতঃরাশের উপর মশ্ুব্য করে yn 750%৪795 লিখেছেন- 
ইহা ছিল অতীব মুখরোচক ও স্বাস্থ্যকর খাছা ( [n truth ib was an 
95958910615 palatable and wholesome moss)! হাজিরা 
দেওয়ার সময় যে সব ক্রীতদাস অহুপস্থিত থ।কত, অথচ প্রাতঃরাশের 
সময় হাজির হত, তাদের উপর শান্তি বিধান ছিল বার কয়েক বেত্রাঘাত ৷ 
প্রাতঃরাশ অস্তে আধ ঘণ্টা বা পৌনে এক ঘণ্ট। বিআ(নের পর পুনরায় তারা 
কাজ সুরু করত এবং সে কাজ চলত বেলা ত্বিপ্রহর অবধি । তখন তার। 
শুনতে পেত ঘণ্টার শব্দ যা তাদের কানে পৌছে দিত সোৎকণ্ায় প্রতীক্ষিত 
মধ্যাহ্ন ভোজন কাপের উপস্থিতি বার্তা । মধ্যাহ্ন ভোজন সমাপন ও 
ভোজনাস্তে বিআমের জন্য তাদের বরাণ্দ ছিল দুঘণ্টা সময় । নিগ্রোদের 
অনেকেরই নিজ্রশ্ব শুকর ও কুন্ুট থাকত ৷ নধ্যাহন তোজনের পর বরদ্দ 
সময়ের অবশিষ্ট সময়টুকু তারা অতিবাহিত করত তাদের শূকর ও কুক্কুটের 
জন্য খাবার সংগ্রহ করে। কেউ কেউ আবার আহারাস্তে একটু দিবা 
নিদ্রায় এলিয়ে পড়ত. । বেলা ছটার সময় থেকে পুনরায় স্থুরু হত কাজের 
পালা । তারপর যখন ঘণ্টারব ঘোষণা করত “দিবস্যাবসানং গতাসোঃ' 
তখন আন্ত ক্রীতদাসের! অবসর পেত সেদিনের মত ৷ ব্লাত্রিটা ছিল 
তাদের একান্ত নিজের । নিভৃত রাত্রির ঘন তমসার যখন চতুদ্দিক 
ছেয়ে যেত, তখন তারা নৈশ ভোজন শেষ করত, মাঝে মাঝে চিত্ত-বিনোদক 
পানীয় লহুধোগে । রাত্রি শেষে আবার শোনা যেত কর্স-চক্রের ঘর্থর শব্দ । 
ক্লীতদাসদের কার্ড করতে হত দৈনিক দশ ঘন্টার বেণী নয় । রবিবার এবং 
সাধারণভাবে ঘোষিত ছুটির দিনে তারা অব্যাহতি পেত কাজ থেকে । একটু 
স্বাতিক্রম দেখা দিত শস্য কাটার ঞতুতে যখন তাদের কিছু বেশী সময় 
ক্ষেত খামারে কান্ত করতে হত। অতিরিক্ত সময় কাজ করার ক্ষতিপূরণ 
বাবদ তাদের ইচ্ছামত ইক্ষুরস ও সীরাপ পান করবার সুযোগ দেওয়া হত । 
এর ফলে নিগ্রোদের দেহ হত স্বান্ছ্যোজ্দ্রল ৷ তাদের কর্মশক্তি এবং 
কর্োৎসাহ বৃদ্ধি পেত বিশেষভাবে । ১৮১৬ খুষ্টাব্রে জ্যামেক! দ্বীপে 
ক্রীতদাসের অবস্থার উন্নতির জন্য কয়েকটি আইন বিধিবদ্ধ হয়। ফলে 
এই ব্যবস্থা! হয় যে একপক্ষকালের মধ্যে ছুটি রবিবার ব্যতীত অপর একটি 
দিন ছুটির দিন বলে খার্ধ্য হবে। একবৎসরের মধ্যে যদি মজুরের রবিবার 
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বাদে ২৬টি কর্মবিহীন দিন উপভোগ করবার সুযোগ লাভে বঞ্চিত হয়, 
তাহলে মজুরদের মালিকঝে জ্ররিমান! দিতে হবে কুড়ি পাউণ্ড । শনিবার 
রাত্রি সাতট। থেকে সোমবার সকাল পীচট! অবধি কোন চিনির 
কল চালু রাখা নিষিদ্ধ । অন্যথায় মালিক দণ্ডিত হবেন অনুরূপ অর্থদণ্ডে । 
মালিকের। তাদের অধীন প্রত্যেক ক্রীতদাসকে তাত্র ভরপপোষণের 
উপযোগী আবাদী জ্রমি দেবেন, কিংবা পরিবর্তে তাকে সপ্তাহে 
৩ শিলিং ৮ পেন্স ছিসাবে নগদ মূল্য ধরে দেবেন। অন্যথায় মালিকের 
অর্থদণ্ড হবে পঞ্চাশ পাউণ্ড। তত্বাতীত মালিকের৷ ক্রীতদাসদিগকে 
উপযুক্ত পরিচ্ছদ না দিলে একশত পাউণ্ড জরিমানা দিতে বাধ্য হবে। শস্য 
ক্ষতু বাদে অন্য সময়ে মন্গুরদের দৈনিক ১১২ ঘণ্টার বেশী কাজে নিবুক্ত রাখা 
নিষিজ্ঞ।* বৃটিশ ওয়েষ্ট ইণ্ডিজে অন্যান্য দ্বীপে শ্রমিক সংক্রান্ত যে 
আইন প্রচলিত ছিল তা জ্যামেকায় প্রচলিত পূর্বোক্ত আইনের অহুরাপ । 
১৮৩১ শ্বষ্টাব্দে ২রা নভেম্বর বৃটিশ গায়নাতে ক্রীতদাস সংক্রান্ত যে 
আইন বিধিবন্ধ হয় তদহুযায়ী ১৫ বৎসর বা তদৃদ্ধ বয়সের পুরুষ 
কীতদালদের মালিকদের কাছ থেকে বছরে একবার পাওন! হবে একটি 
ফেস্টের বা কোন মক্রবুতত উপাদানে তৈরী টুপি, একটি কাপড়ের জ্যাকেট, 
ছুটি সার্ট, হ'জোড়া ট্রাউজার, ছ জোড়া জুতা, একটি ছুরি ও একটি ক্ষুর । 
১৩ বছর বা তদৃষ্ধ বয়সের মেয়ে ক্রীতদাসদের নিষ্ধারিত পাওনা ছিল 
একটি টুপ্ট, ছুটি গাউন, ছুটি পেটিকোট, হুজোড়। জুতা, একটি কম্বল 
ও একজোড়া কাচি । ক্রীতদাসদিগকে দেয় খানের তালিক। ছিল নিদ্দিষ্ট । 
মালিক ইচ্ছা করলে ১৫ বছরের অধিক বয়সের দাসদিগকে ২ একর জমি 
এবং ১৫ বছরের নীচে যাদের বয়স ভাছাদিপকে ₹ একর জমি দিত পারত । 
ক্রীতদাসদের চিকিৎসার এবং উপযুক্ত বাসস্থানের ব্যবস্থা অবলম্বনও 
মালিকদের অবশ্যকর্তব্য বলে গণ্য হত।২ এই প্রসঙ্গে Bryan 
Edwardও এর মন্তব্য উল্লেখযোগ্য । তিনি বলেন বৃটিশ ওয়েষ্ট 
ইন্ডিজ ত্বীপণ্ুলিতে ক্রীতদাসদের সঙ্গে ব্যবহার ছিল মৃত, পরিমিত 
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ও ক্ষমাশীল । তাদের প্রতি মালিকের কঠে।র ব্যবহারের দৃষ্টান্ত ছিল 
বিরল এবং আইনের চক্ষে নিন্দনীয় ও দণ্ডার্হ ॥>. 

বৃটিশ উপনিবেশগুলিতে ক্রোতদাস প্রথ। প্রচলনের বিরুদ্ধে এক 
জোরালো মতবাদ গড়ে উঠতে থাকে অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে ৷ 
১৭৮৮-১৮৩৩ ধৃষ্টাব্দের মধ্যে ক্রীতদাসত্ব বন্ধ করবার পক্ষে এক ঘোরতর 
আন্দোলন চলতে থাকে । অবশেষে ক্রীতদাস প্রথা রহিত করে এক 
আইন বিধিবদ্ধ হয় ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের ২৯শে আগষ্ট । এই আইন কাধ্যকরী 
হয় ১৮৩৪ বৃষ্টাব্দের ১ল। আগষ্ট থেকে । তবে একথাও আইনতঃ স্থির়ীকৃত 
হয় যে প্রথম চার-ছয় বৎসর দাসত্ব-বন্ধন-সুক্ত নিখ্রদিকে ভুস্বামীদের 
ক্ষেতে ও কলে মলুরী ও খাদ্যের বিনিময়ে খেটে যেতে হবে যতদিন না 
এই ব্যবস্থা--যা ৪ystom of apprenticeship নামে সেদিন অভিহ্বিত 
হয়েছিল--ব।[তিল হয় এবং ক্রীতদাসত্ব সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়ে যায়। 
অবশ্য ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের পূর্বেই ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে ১লা আগষ্ট থেকে বৃটিশ 
ওয়েষ্ট ইণ্ডিজে অস্তবন্ত্ীকালীন ৪pprentice৪hiPচ-এর অস্থায়ী ব্যবস্থা 
বিলুপ্ত হয়। ১৮৩৪-১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে উক্ত অস্থায়ী ব্যবস্থা চালু থাকা- 
কালীন নিখ্রে।দের অন্নবস্ত্র ও বাসস্থানের পরিবর্তে ভূন্বামীদের ক্ষেত খামারে 
মিলে কাজ করতে হত সপ্তাহে ৪৫ ঘন্টা হিসাবে । যদি তাদের কারও 
নিজ্রন্ব আবাদী জমি থাকত--ফলতঃ অনেকের ছিলও-_-তাহলে সেই 
আবাদী জমি চাষের জ্রম্য তাদের সপ্তাহে ৪২ ঘণ্টা সময় রেহাই দেওয়া 
হত। ফলে এরূপ ক্ষেত্রে দাসত্ব-শৃঙ্খল-মুক্ত্রায় নিখ্রোর৷ মালিকদের 
ক্ষেতে খেটে দিত সপ্তাহে ৪০২ ঘণ্টা হিসাবে । নিত্রোরা এই ৪০২ ঘণ্টা 
নি্মলিখিতুভাবে বণ্টন করবার দাবী জানিয়েছিল £ 

সোমবার-_বৃহস্পতিবার £ £ রোজ.৯ ঘণ্টা হিসাবে 
শুক্রবার ££ ৪ ঘণ্টা ৮ 

এরাপ বন্টনে নিগ্রোদের পক্ষ থেকে সুবিধা হল এই যে তার! শুক্রবারের 
বিকাল থেকে রবিবার পর্য্যন্ত টানা অবন্গর উপভোগ. করতে পারবে ! 
কিন্ত মালিকেরা চেয়েছিল দৈনিক ৯ ঘণ্টার বদলে ৮ ঘন্টা কাজের বরাদ্দ । 
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এতদ্বাতীভ মালিকেরা নিগ্রোদের জন্য নোস্ত। মাছ সমেত থখাপ্তসামগ্রী 
সরবরাহ করতে গররাক্তি হল । এর প্রতিক্রিয়া হল যা পূর্বেই লিখেছি, 
spprenticoship-এর কাধ্যকাল ১৮৩৮ বৃ্টাব্দেই সমাপ্ত হয়েছে বলে 
ঘোষিত হুল ৷ 

ক্রীতদ।স প্রথা বিলোপের আইনে এই বিধান ছিল যে মালিকদের 
কিছু পরিমাণে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হুবে। বৃটিশ পার্লামেন্ট কর্তৃক 
অনুমোদিত ক্ষতিপূরণ বাবদ দেয় অর্থ ছিল মোট ২০,০০০,৭০০ পাউণ্ড । 
এর মধ্যে বৃটিশ ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ্জে ভূতপূর্ব দাস-মালিকদের জগ্যা মঞ্জুত্র হয় 
১৬৫০০০০০ পাউণ্ড । এই প্রসঙ্গে নীচের তালিকাটির১ প্রতি দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি ৷ 


ক্রীতদাসের বিলোপের কালে ক্ষতিপূরণের পান্রিবাণ 


ক্রীতদাসের সংখ্যা ( পাউণ্ড হিসাবে ) 
জ্যামেক ৩১১০৭০ ৬১৪৯৯৫৫ 
বৃটিশ গায়েনা ৮২৮২৪ ৪২৯৫৯৮৯ 
বারবেডজ ৮৩১৫০ ১৭১৯৯৮০ 
ত্রিনিদাদ ২০৬৫৭ ১০৩৩৯৯২ 
গ্রেনাডা ২৩৬৩৮ ৬১৬২৫৫ 
সেন্ট ভিনসেন্ট ২২২৬৬ ৫৫*৭৭৭ 
আন্টিগুয়া ২৯১২১ ৪২৫৫৪৭ 
সেন্ট লুসিমা ১৩২৯১ ৩৩৪৪৯৫ 
সেন্ট কিটস্‌ ১৯৭৮০ ৩২৯৩৯৩ 
ডমিনিকা ১৪১৭৫ ২৭৫৫৪৭ 
টোবাগো। ১১৫৮৯ ২৩৩৮৭৫ 
নেতিস ৮৮১৫ ১৫১০০৬ 
বাহামাজ, ১০০৮৬ ১২৪২৯৬ 
মন্টসীরাট ৬৪০১ ১০৩৫৫৬ 
ভাঙ্জিন দ্বীপপুঞ্জ ৫১৩৫ ৭২৬৩৮ 
বারমুডা ৪২৬ ৫০৪০৯ 


১1 Sir Alan Burns West Indies. p. 628 
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ক্রাতদাস প্রথ। বিলোপের ফলে বৃটিশ ওয়েষ্ট ইণ্ডিজে মন্ত্রের অভাব 
ঘোরতররূপে অনুভূত হয়। এই সমস্যার সমাধান হয় এসিয়। (বিশেষতঃ 
ভারতবর্ধ )ও আফ্রিকা থেকে স্বাধীন ( "ক্র" ) শ্রমিক আমদানী ক'রে। 
প্রথমে অবশ্য ইউরোপ থেকে শ্বেতাঙ্গ মক্জুর আমদানী করবার চেষ্টা হয় 
কিন্তু সে চেষ্টা শেষ অবধি ব্যর্থতায় পর্খ্যবসিত হয়। ১৮৩৪-১৮৩৮ 
খৃষ্টাব্দের মধ্যে কয়েক সহত্র স্কচ ও আয়র্পগুবাসী এবং কয়েক শত জার্মান ট 
অমিক আনীত হয়েছিল জ্র্যামেকাতে । এদের অনেকেরই মৃত্যু হয় স্বভ্রকাল 
মধ্যে । ১৮৭১ খুষ্টব্দে জ্যামেকাতে কয়েকশত শেতাঙ্গের আমদানী হয় 
বৃটেন থেকে । ১৮৪৫ সবৃ্াব্দে হু'শ আন্দাজ ইংরেজ যঙ্গুর এসেছিল লেপ্ট- 
কিটসৃএ। কয়েক মাসের মধ্যেই এদের বেশীর ভাগ মারা যায় এবং 
অবশিষ্ট শ্রমিকদের বিলেতে ফেরত পাঠান হয়। মেদিরা থেকে কিছু 
পতুগীদ্র শ্রমিক আমদানী করা হয় বৃটিশ ওয়েট ইণ্ডিজে । কয়েকশত 
মান্টাবানী আনীত হয় গ্রেলডা ও বৃটিশ গায়েনাতে । তাদের অনেকেই 
ফিরে যায় আপন দেশে । তার প্রধান কারণ, তারা৷ বৃটিশ ওয়েষ্ট ইন্ডিজের 
জনগনের জ্রীবনধারণ প্রণালীর সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারে নি। 

১৮৪২ ধৃষ্টাব্দে ৬ই এপ্রিল বৃটিশ পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে মজুদের 
অবন্থ। সম্বন্ধে তপয সংগ্রহের জন্য ১৭ জন সভা সম্বলিত একটি সিলেট 
কমিটি গঠিত হয় । সেই কমিটির রিপোট ' থেকে জানা যায় যে ইউরোপ 
থেকে আমদানী কর মদ্গুরের। যে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের জলবায়ু সহ্য করতে 
পারেনি তা নয়। অতিরিক্ত সবর।পানে তাদের দ্বাস্থা অচিরেই ভেঙ্গে 
পড়ে । -আধকত্ত তার! বাসের জগ্য স্বাস্থ্যকর স্থান পছন্দ না কারে 
তীরাঞ্চলের অস্বাস্থ্যকর স্থানে বনব।স করতে থাকে । ফলে তার ভমন্/স্থ্য 
হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয় ।” ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে ২৫শে জুলাই উক্ত কমিটির 
রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। এ রিপোর্ট থেকে আরও জ্ঞান৷ যায় ক্রীতদাস 
প্রথা অবলোপের ফলে নিগ্রোদের শারীরিক ও মানসিক অবস্থার যথেষ্ট 
উন্নতি লক্ষিত হয়। তাদের ধর্মপ্রবনতা, শিক্ষালাভের প্রতি আগ্রহ, 
ও বিবাহিত জীবনযাপন করতে ইচ্ছা প্রকাশ ক্রীতদাসত্ব অবঙোপেরই 
স্থল ৷ এই প্রসঙ্গে ১৮৪২ খুষ্টাব্রের রিপোর্টে প্রকাশিত হয় যে স্বাধীনতা 
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লাভ করার পর অধিকাংশ নিগ্রোই স্বীয় জমি চাষ ক'রে জীবিকা অঙ্গনের 
চেষ্টা করায় এবং জমির উববর্বরতা হেতু আবাদী ভ্রমি হতে তাদের প্রচুর লাভ 
হওয়ার তার মালিকদের জমিতে চাষের কাজ বন্ধ করেদেয়। ফলে কক্ষি 
চিনি প্রস্ভৃতির উৎপাদন ও পুর্বাপেক্ষা হ্রাস পায় । আবার, যারা মালিকদের 
জমি চাষে ইচ্ছুক, তার৷ দাবী করে বন্ধিতহারে মল্গুরী । সে ক্ষেতে অধুনা 
দ।সত্ব মুক্ত নিগ্রোদের স্থান গ্রহণের জ্রন্য বাইর থেকে নুর আমদানী কর! 
অত্যাবশ্যক ৷ » 

উক্ত কমিটির সুপারিশ বনুসারে বৃটিশ ওয়েষ্ট ইণ্ডিজে শেষ অবাধ 
শ্রমিক সমশ্তার সমাধান হল আফ্রিকা, চীন ও ভারত থেকে কুলী মজুর 
আমদানী ক'রে । শুরা লেপ্টেম্বর, ১৮৪১-২৪শে অক্টোবর, ১৮৪৩ ধৃষ্টাব্দের 
মধ্যে আফ্রিকার অন্তর্গত সিয়েরা লিয়ন থেকে ৩০১ ছন শ্রমিকের আমদানী 
হয় জ্যামেকা দ্বীপে ।  সিয়েরালিয়নবাসী নিপ্রোদের ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ্জে 
অআমিকের কাজ্রে যোগদানে উৎসাহিত করবার জ্রন্য জি টাউন হতে ১৯শে 
মার্চ, ১৮৪৩ খ্টাব্দে সরকারী এমিপ্রেশন এজেন্ট জন জেরেসী হে উত্ত।হার 
প্রচার করেন তা পেকে নিম্লিখিত তথ্যগুলি জানতে পরা যায় "= 
বৃটিশ ওয়েষ্ট ইণ্ডিজে নিগ্রো মশ্টরদের ব্যক্তি স্বাধীনতা অন্ষুল্ন থাকবে) 
সিয়েরা লিয়নের তুলনায় ওয়েল্ট ইত্ডিক্ষে মঙ্জুরীর হার উচ্চতর । ওয়েস্ট 
ইণ্ডিজে নিগ্রোদের প্রন্য স্কুল ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের বন্দোবস্ত আছে । নিশো 
মজুজণের দেশে প্রাত/।বর্তনের স্ুষোগ দেওয়া হবে । প্রাপ্তবয়স্ক পুরুম ও 
মেয়ে মলুরদের জন্য) নিম্নলিখিত খ।ছের বরাদ্দ থ।কবে । 


চাউল ( ১ দিন অন্তর )- ২ পাউণ্ড 
অথবা বিস্কাট 7১ পাউণ্ড 
গোমাংস বা লবণযুক্ত শুকর 

মাংস বা লবণযুক্ত মাছ_-ই পাউণ্ড 
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খেতে পারে যে উক্ত সময়ের মধে) বা ণ্টনোর হতে শ্রসিক সহ ২৩ জন জবিবাদী 
এবং কুইবেক খেকে ১১০ জন শ্রশিক ও ব্যবলান্রী জ্যামেকাতে উপস্থিত ছত্র। 

৩1 অঁ-পূ ॥৪। 
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কফি বা কোকো _ঙ আউন্স 
চিনি _-১৯ আউন্স 
লাইম জুস-_ ১ আউন্স 
লাইম শুসের সহিত 
মিশাইবার চিনি # আউন্স 
পাম অয়েল—_ ও গিল 
লবণ-_ ₹ গিল 
জল ১ গ্যালন । 


এ ছাড়া ব্যবস্থা থাকবে ভিনিগারের, সপ্তাহে $ পিণ্ট ছিসাবে । মধ্যে 
মধ্যে লবণযুক্ত মাছ বা লবনযুক্ত মাংসের পরিবর্তে দেওয়। হবে লব্জী এবং 
ক পাউণ্ড টাটকা মাংস । দশ বৎসর বা তদৃদ্ধ বয়সের ছেলে মেয়েদের জন্য 
এ একই হারে খাগ্য বরাদ্দ থাকবে । এক থেকে দশ বৎসর বয়সের ছেলে 
মেয়েদের জন্য ব্যবস্থা থাকবে সপ্তাহে তিনবার ৪ আউন্স হিসাবে চাউল বা 
৩ আউন্স হিসাবে সাগুদান৷ । জ্যামেকাতে নিম্নলিখিত মজুরীর হার 
প্রচলিত ছিল বলে জানা যায় । 

সক্ষম ও প্রাপ্ত বয়ক্ক 
পুরুষ ও মেয়ে ম্ুর-_ কাজের কঠোরতা হিসাবে ২ শিবা 
২ লি ৬ পেঁ। (ুর্য্যোদয় হতে 
সূর্য্যান্তকাল মধ্যে ৯ ঘণ্টা কাজের 
জন্য৷) 
১৬ বৎসর ব। তঙ্গিম বয়সের 
ছেলেমেয়ে মজুরদের জন্য-_টনিক ১ শি ৯ পে বা ১ (শঙ৬পে 
এক বৎসর বসবাসের পর বাড়ী ও তৎসংলগ্ন বাগানের জন্য মজুরদের 
ভাড়া দিতে হত সপ্তাহে ১ শিলিং হিসাবে ৷ নিজের জ্রমি চাষ ক'রে স্বীয় 
ভরণপৌষনের জন্য ফলল উৎপাদনের ইচ্ছা থাকলে মঞ্ডুরদের পক্ষে জমি 
পাওয়া কষ্টসাধ্য ছিল না । 

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজে যে সমস্ত চীনা কুলীর আমদানী হয় তাদের কর্মমুখিনতা, 

অ্রমণশীলত। ও কর্মদক্ষতা নাকি বিশেষ প্রশংসার যোগ্য ছিল। ৯ 
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সিঙ্গ/পুরবাসী চিং হো নামে এক চৈনিক মশুরের বিকৃতি খেকে জানা যায় 
যে বৃটিশ গায়লাতে মন্তুরদের মজুরী ছিল মাসে ৫ ডলার হিসাবে । তদ্ধ্যতীত 
ব্যবস্থ। ছিল খাদ্য বাবদ জনপ্রতি দৈনিক ২ পাউণ্ড চাউল ও 3 পাউণ্ড নোন্ত। 
মানু । মজুরদের জন চিকিৎসা ও অ(ত্রয়ের ব্যবস্থ।রও কোন ক্রটি ছিল 
না। ১ 

ভারতবর্ষ থেকে বৃটিশ ওয়ে ইণ্ডিজে কুলীমন্ুর আ।সদালী সুরু হয় 
১৮৩৮ পৃষ্টাব্দে । ভারত সরকার ভারতীয় কুলী আমদানী সামক্সিকভাবে 
নিষিদ্ধ ক'রে এক আদেশ জারী করেন ১৮৩৯ পৃষ্টাব্দে । এ নিষেধাজ্ঞা 
বলবৎ থাকে ১৮৪৪ সৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত । ১৯১৭ শুষ্টাব্দে স্থায়িভাবে ভারতীয় 
কুলী আমদানী . নিষিদ্ধ ব'লে থোষিত হয়॥ কলকাতা, মাদ্রাজ ও 
বোম্বাই বন্দর থেকে ভারতীয় কুলী জাহাজে কালাপানি অতিক্রম ক'রে 
পৌঁছত জ্যামেক! ত্রিনিদাদ প্রভৃতি দ্বীপে । বাংলা থেকে বে লব কুলী 
আমদানী হয়েছিল বৃটিশ ওয়েষ্ট ইণ্ডিজে, তাদের কর্মদক্ষতা ও প্রশংসার কথা 
লিপিবন্ধ আছে সমসাময়িক দলিলপত্রে। ভারতীয় পুরুষ কুলীদের 
সাধারণতঃ জনপ্রতি দৈনিক মন্দুরী ছিল ১ শিলিং হিসাবে, স্ত্রী কুঙ্গীরা৷ পেত 
১* পেন্স হিসাবে, এবং বার বছরের কম বয়ক্ষ কুলীদের ( ছেলে, মেয়ে 
উভয়ই ) দেওয়া হত ৬ পেন্স হারে । মাদ্রাজ থেকে আমদানীকর। 
কুপীদের সম্বন্ধে লিখিত বিবরণ থেকে জ্ঞালা যায় যে তারা হামেশাই মালিকের 
কাজে অবহেল! দেখিয়ে ভবনুরের জীবনযাপন করতে আগ্রহশীল ছিল । * 
পৃশ্বিশামে মালিকদের যে অসুবিধায় পড়তে হত ত) অনুমেয় ॥ 

এশিয়া ও আফ্রিকা থেকে আমদানীকরা কুলীদের অনেকেই স্থায়িভাবে 
বসবাস করে বৃটিশ ওয়েষ্ট ইণ্ডিজে । ১৮৪৬৪৭ খৃষ্টাব্দ নাগাদ এই লব 
অশ্বেতাঙ্গ অধিবাসীদের মধ্যে শিক্ষা বিভ্তারের ব্যবস্থা হুর । এই 
শিক্ষা. বিস্তারের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল এ সব কৃষ্ণকায় বালিম্দাদিগকে ক্ষেত 
খামারের কাজে দক্ষ ক’রে তোল৷, বিশেষতঃ তাদের মধ্যে বেকার ও 
ভবঘুরে জীবনযাপনের মনোবৃত্তি দূরীভূত কর! ৷ বৃটিশ উপনিবেশগুলিতে 
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শ্রমিকদের মধ্যে বেকার ও কর্মবিমৃখ জীবনযাত্র/র পথ রুদ্ধ করবার সর্বপ্রথম 
সার্থক চেষ্ট। হয় সরিশাসে । ১৮৪৭ খুষ্টাস্ছে তৎকালীন উপনিবেশ সচিব 
লর্ড গ্রে মরিশাসে এই ব্যবস্থা অবলঘ্বন করেন যে ভারতীয় অমিকদের 
মর্রিশসে পৌছে সরকারী খাতায় নাম লেখতে হবে এবং এই সর্ত মানতে 
হবে যে পাচ বৎসর অবস্থানের পূর্বে বিনা 'পাশপো।টে" কেউ দ্বীপ. ত্যাগ 
ক'রে যেতে পারবে না । অধিকন্ত কেউ বেকার ভ্রীবনযাপন করলে তাকে 
মাসিক ৫ শিপিং হিসাবে কর দিতে হবে। পাঁচ বৎসর অবস্থানের 
পর ভারতীয় স্গুরদের বিনা ব্যয়ে ভারতে ফেরত পাঠান হবে । » অনুরূপ 
আইন অল্পকাল মধ্যে প্রবতিত হয় বৃটিশ গায়েনা, ত্রিনিদাদ, জ্যামেকা ও 
সেন্ট লুসিয়াতে ॥ ১৮৩ খৃষ্টাব্দে কৃটিশ সরকার এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন 
বে মরিশসস্ফিত ভারতীয় মজুরের ভারতে ফেরত পাঠান হবে না, আর 
ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দ্বীপপুঞ্স্থিত ভারতীয় কুলীদের ভারতে প্রত্যাবর্তনের 
অনুমতি দেওয়া হবে দশ বৎসর (পাঁচ বৎসর নয় ) অবস্থানের পর। 
পাঁচ বৎদরের পরিবর্তে দশ বৎসর অবস্থান বাধ্যতামূলক করবার মুখ্য 
উদ্দেশ্য কি তাহা অবশ্য সহজেই অনুমেয় | দাসত্ব প্রথ! রহিত করবার প্রতি- 
ক্রিয়। স্বরাপ অল্পকাল মধ্যেই বৃটিশ ওয়েষ্ট ইণ্ডিজে ক্ষেত, খামারে, মিলে, 
ফ্যাক্টরিতে মজুরের সংখ্যাল্রত৷ বশতঃ চিনি কফি প্রস্তৃতির উৎপাদনে যে 
এক সক্ধটপূর্ণ অবস্থার উত্তব হয়েছিল তার আর যাতে পুনরাবৃত্তি লা হয় 
কোন দিন--ইছাই ছিল বৃটিশ সরকারের মনের কথা ॥ বিভিন্ন দেশ হতে 
বৃটিশ ওয়েষ্ট ইণ্ডিজে বছরে বছরে হাজার হাজাব্র মন্ঞুরের আমদানীতে 
বৃটিশ সরকারের সেই একই নীতির পরিচয় মেলে ৷ এই প্রসঙ্গে নীচের 
তালিকাটি প্রণিধানুযোগ্য ॥ * 

বৃটিশ ওয়েষ্ট ইন্ডিজে চুক্তিবন্ধ শ্রমিক আমদানী, গ্রেটবৃটেন, মেদিরা, 
লিয়ের৷ লিয়ন, সেন্ট হেলেনা, ইষ্ট ইণ্ডিজ, চীন, কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি 
দেশ হতে 225 


31 Earl Grey—Lord John Russells administration Vol J. 


London, 1853. DP 71-74. 
a1 Parl Paper 49, 1870 pp. 598-601 and Parl Paper 47, 1671 


PP 935-939. 
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উপরের আলোচনা থেকে এ কথা নিশ্চিত ক'রে বল! যেতে পারে যে 
১৮৩৩ খ্বষ্টান্দে দাসত্ব বিলোপের আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার পর উষ্ণাঞ্চল- 
স্থিত উপনিবেশগুলি সম্পর্কে বৃটিশ সরকারের অনুমোদিত নীতি ছিল 
আফ্রিকা ও এশিঘা থেকে চুক্তিবদ্ধ কুলীমজুর আমদানী করে চাষ আবাদের 
কান্ধ সম্পন্ন কর৷। মালিক ও চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকদের মধ্যে পারস্পরিক 
সম্পর্কের উপর এক আইন বিধিবদ্ধ হয় ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে__1[1)5 consolid- 
ated Immigration Ordinance of 1564. ১ এই অডিনান্স অগ্ুযায়ী 
মালিকদের বাধ্যতামূলক কর্তব্যকর্মগুলি ছিল এইরূপ £ (১) মজুরদের জন্য 
বাসোপযোগী আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা ; (২) বিনা ব্যয়ে মজুরদের চিকিৎসার 
ব্যবস্থা করা ; (৩) অচুক্তিব্ধ ও ০৮ৎ০৷৫-দের মঞ্জুরীর অহুরাপ চুক্তিবদ্ধ 
মঙুরদের মজুরী দেওয়া ; (৪) প্রতি সপ্তাহে মঞ্জুরী দেওয়! এবং বাড়ীভাড়া, 
হাসপাতালে চিকিৎসা বা উুঁষধপত্র বাবদ কোন খরচ মঞ্জুরী থেকে 
আদায় নাকরা। মালিকদের এইগুলি ছিল অবশ্য পালনীয় কর্তব্যকর্ম । 
অন্থথায় সারা ছিলেন অর্থদণ্ড বা কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় । উক্ত অন্তিনাব্সে 
চুক্তিবদ্ধ মন্যুরদের উপর এই নির্দেশ ছিল যে তার! মালিকের ক্ষেতে দৈনিক 
সাত ঘন্টা হিসাবে ও ফ্যাক্ট্রতে দৈনিক দশ ঘণ্টা হিসাবে খেটে দেবে 
সপ্তাহে মোট পাচ দিন। দশ বৎসর অবস্থানের পর চুক্তিবদ্ধ মপুরদের 
স্বষোগ দেওয়। হবে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করবার । 

ছয় বৎসর পর অর্থাৎ ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ গায়েনাতে মজুরদের সুখ- 
স্বাচ্ছন্দ বিষয় অনুসন্ধান করবার জন্য একটি Enquiry Commission 
গঠিত হয় । পরে ত্রিনিদাদ ও বৃটিশ গায়েলাতে ১৮৯১-১৮৯৯ খ্বষ্টাব্দের 
মধ্যে মালিক অমিক সম্পর্ক সক্রান্ত্ কয়েকটি “অভিনান্স' জারী কর! হয় । 
এর থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে ১৮৬৪ থৃষ্টাব্দের 
"অডিনান্সে’ নিদ্দিষ্ট বাধ্যতামূলক কর্তব্যগুলি মালিকেরা মেনে চলে 
নি। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ গায়েনাতে যে Enquiry Commission 
গঠিত হয়, তা সেন্ট লুসিয়ার ‘স্টাইপেণ্ডিয়ারী’ জেলা শাসক Des Voeuz- 
এর তৎকালীন উপনিবেশ সচিব আর্ল গ্রেণভিলের নিকট প্রতিবাদের ফল । 
V০৪॥হ গ্রেণভিলকে লিখিত একটি প্রতিবাদ পত্রে নিম্নলিখিত ক্রটিবিচ্যুতি- 


১। 61500 258 pp 165-166. 


১০ম খণ্ড উনবিংশ শতকে বৃটিশ গায়েনাতে শ্রমিক সমস্যা ৫১ 


গুলি প্রকাশ করেন হ (১) হাসপাতালে চিকিৎসার অব্যবস্থা ও রোগীদের 
মধ্যে নিকৃষ্ট জ্যতীয় খাদ্য বন্টন ; (২) লঘু অপপ্লাধে গুরুদণ্ডের বাবস্থা ; 
(৩) কর্তব্যে সামাগ্য অবহেলা ও চুক্তিতঙ্গের জন্য মালিকদেপ নির্দেশে 
মজুরদের বিনা পল্োয়ান।য় কারারুদ্ধ করণ ইত্যাদি । * কমিশলাবুগণ 
তাদের রিপোর্টে এই মন্তব্য কক্রেন যে ৬১০০৩ এল আনীত দোমক্রটির 
অপবাদগুলি প্রমাণের অভাবে ভিত্তিহীন বলে মলে হয় । ২ ৮০০০ -এর 
উদ্দেশ্য কিন্তু একেবারে বিফল হয় নি। কারণ বৃটিশ গায়েনাতে চুক্তিবদ্ধ 
মজুরদের অবস্থার উন্নতির জগ এক অডিনান্স জ্ঞারী হয় ১৮৯১ পৃষ্টাব্দে । 
এই অভ্ডিনান্দটি ছিপ নিম্নলিখিত ষোলটি অংশে বিভক্ত £ 


(১) ইমিগ্রেশন বিভাগ 

(২) রাজনব্ব সম্বন্থীয়-ব্যবস্থা (68c8] provision) 

(৩) মলুরদের আমদানী ও বন্টন (Arrival and Allotment) 
(8) চুক্তি (Indenture) 


১ Parl. Paper Vol 20 of 1871. pp 487-500. ‘Mr. Voeux 
impugnes tho conduct of every class in the colony except the 
Jowest ;and iImputes to the 1০০০] government apd to the 
magistrates and medical men cruel neglect of duty ond un- 
worthy truckling to tho planting intorest, and lo the planters, 
geuerally, oruelty, 8515617০০৫৯ and perversion of justice'—Sir 
Clinton Murdocb, Chalrman of the British Lend Emigration 
Commissioners. Vide Iieland-Tropical Colonisation, New york, 
1899. P. 167. “ 


x1 The Report of the Cummissioners practically cleared 
every person concerned from any serious blame, and ite general 
tenor was that in most cases Mr Des V.oeux bad completely 
failed to substantiate his charges and that in tbose where any 
proof was forthcoming it was evident that he had highly 
exaggerated the ciroumstancee-. 

Ireland—Jbid pp 168-169 


৫২ ইতিহাস ১ম ও ২য় সং্যা 


(৫) বাসস্থান (])wellings) 

ডে) রলদ (Ration) 

(৭) হাসপাতাল (Hospital) 

(৮) শ্রম ও মজুরী (1৮০) aud wages) 

(৯) চুটি ও বন! অশ্রমতিতে কর্মত্যাগ (Leave and desortion) 
(১০) বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রভৃতি (Marriage, Divorce otc) 
(১১) বদাল ও চুক্তি নিধ্ারণ (03192 and dJetormination 

vf indenture>) 


(১২) শ্রম হতে অব্যাহতি লাভের প্রমাণ-পত্র (certificates of 
exemption from labour) 


(১৩) নিক্ষম পত্র ও প্ৰত্যাগমন ( Passport and Heoturn 
passugos) 


(১৪) সরকারী খ।তাপত্র, প্রমাণপত্র ইত্যাদি (Regitors, 
Return aod certificates) 

(১৫) কাৰ্ধপ্রশালী (Procedure) 

(১৬) বিবিধ ব্যবস্থ।দি (Miscellaneous provision) 

উল্লিখিত অংশগুলির্ মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি আলোচনা নীচে 
সন্নিবেশিত হল । প্রথম অংশে একটি ‘ইমিগ্রেশন’ বিভাগের পুনর্গঠনের 
উল্লেখ আছে। এই বিভাগের ভারপ্রাপ্ত "অফিসার" ‘ইমিগ্রেশন এজেণ্ট 
জেনারেল' আমদানী করা মজুরদের বাসস্থান, স্বাস্থ্য, হাসপাতালে চিকিৎস/র 
ম্ৃব্/বস্থ। প্রভৃতি বিষয় তদারক করবেন এবং নজর রাখবেন যাতে মজুর ও 
মালিকের মধ্যে পারস্পারক সম্পর্কের সবর্বাজীন উন্নতি সাধিত হয়। 
নেই সঙ্গে নিযুক্ত হবেন একজন “সর্জেন জেনারেল" যার কর্তব্য হবে 
হাসপাতাল সংক্রান্ত সব কিছুর স্ব্যবস্থা করা । দ্বিতীয় অংশে “ইমিগ্রেশন 
ফাগু’ নামে একটি “ফাণ্ড' গঠনের উল্লেখ আছে৷. সেই অর্থ-ভাণ্ডারে ভ্রমা 
খাকবে মালিকগণ কতৃক দেয়-_“ইনডেঞ্চার ফি’, 'একারেজ ট্যাস্স' প্রভৃতি 
বাবদ আদয় করা অর্থ । * এই অর্প-ভাণ্ডারের অধিকর্ত। হবেন ‘রিলিভার 


১। বাইরে থাকে আমদানী কর! সাবালক ও মাবালক আমৰ নিয়োগের 
ছন্ত মালিককে দিতে হত Indenture fee. Tax ordinance জারী ক'রে ৬ুমির 
একর হিলাবে Acres 15% আদায় করা হত। 


১*স খণ্ড উনবিংশ শতকে বৃটিশ গায়েনাতে শ্রমিক সনস্যা ৫৩ 


জ্রেনারেল ।৷' তৃতীয় অংশে লিখিত আছে যে মালিকদের একটি নিদ্দিষ্ট 
তারিখের মধ্যে ( যেমন ১৫ই জঞাহুয়ারী বা তৎপূর্বে) দরখাস্ত পেশ 
কারে জানাতে হবে তার কতজন মজুব্রের প্রয়োজন । এরূপ দরখাস্ত লা 
মঞ্জুর করবার পূর্ণ অধিকার থাকবে ‘ইমিগ্রেশন এজেন্ট জেনারেলের ৷ 
জর্জ টাউনে বাইরে থেকে মন্তুরবাহী কোন জাহাজ পৌছবামাত্র ইমিগ্রেশন 
এজেণ্ট জেনারেলের প্রথম কর্তব্য হবে মেডিক্যাল ইন্সপেক্টর ও 
হেলথ অফিসার সমভিব্যছারে সেই জাহাজ পরিদর্শন করা৷ এবং “প্যাসেঞ্ার 
আযাইস্‌* এর নিয়মাি মাল্য করা হয়েছে কি লা পরীক্ষা ক'রে দেখা। 
জাহাজের মধ্যে কউকে অসুস্থ দেখলে তার আশু স্থুচিকিৎসার ব্যবস্থা 
করাও ই. এ. জ্রেনারেলের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য ৷ জাহাজ থেকে 
অবতরপাস্তে যে পর্যন্ত ন! মজুরের! বিভিন্ন মালিকের মধ্যে বন্টিত ছয় লে 
পর্য্যন্ত ইমিগ্রেশন বিভাগ থেকে তাদের খাওয়া থাকার ব্যবস্থ৷ ছবে। 
মজ্ুরদের বন্টনের সময় বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে যেন স্বামী-স্ত্রী বিভিন্ন 
মালিকের অধীনে বন্টিত না হয় কিংব। নাবালক ও শিশু সন্তানেরা তাদের 
পিতামাতা থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়ে পড়ে । চতুর্থ বিভাগে উল্লেখ আছে যে 
দশ বৎসরের কম বয়ক্ষ কোন শিশু গ্রাহ্য হবে না চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক 
হিসাবে । সাবালক চুক্তি-বন্ধ শ্রমিকের বয়স অনু)ন ১৫ বৎসর হওয়া 
দরকার । পঞ্চম অংশে নিদ্দিষ্ট আছে যে মালিকেরা শ্রমিকদের জন্য উপযুক্ত 
বাসস্থানের ব্যবস্থা করবেন ৷ বাসস্থানগুলি হবে স্বাস্থো।পযোগী, আলো- 
বাতাস যুক্ত ও পরিক্ষার পরিচ্ছশ্র । ষষ্ঠভাগে শ্রমিকদের মধ্যে রসদ 
লরবরাহের উল্লেখ আছে। শ্রমিক বন্টলের ভাব্রিখ থেকে প্রথম 
তিনমাস পর্য্যন্ত সকল বয়সের আমদানী করা মজুরদিগকে রসদ সরবরাহ 
কর) হবে মালিকদের গুরুদায়িত্ব । নাবালক ও শিশুদের রসদের পরিমাণ 
হবে যথাত্রনমে সাবালক মজুরের অর্ছ্ধেক ও এক-তৃতীয়াংশ । পরে প্রতি 
সপ্তাহের শেষে রসদ সরবরাহ বাবদ সাবালক মস্ুরদের মজুরী থেকে আদায় 
ক্রযা হবে ৮ সেন্ট হিল/বে এবং নাবালক মগ্তুরদের থেকে ৪ সেন্ট হারে। 
শিশুদের রসদ সরবরাহের জন্য কোন মুল্য আদায় করা হবে না ৷ সঞপ্ুমতাগে 
নঙ্দেশ আছে যে যদি কোন ‘এষ্টেটের' মালিক আমদানী বরা মজুরের ভাগ 
পেতে চান তা হলে তাকে মজুরদের জন্য হাসপাতালে স্থচিকিৎসার 
বন্দোবস্ত করতে হবে । লে সব হাসপাতালে যেন প্রথম শঞ্চ।শ জলের 


৭৪ ইতিহাস ১ম ও ২য় সংখা! 


জন্য অন্ততঃ দশটি ‘বেড' থাকে, পরের পঞ্চাশ জলের জন্য ১৫টি “বেড' থাকে 
এবং প্রথম একশত জনের পর অবশিষ্ট মজুরদের মধ্যে প্রত্যেক একশত 
জলের জন্য যেন ৫টি হিসাবে ‘বেড’ থাকে । সেই সঙ্গে বাবস্থা অবলম্বন 
করতে হবে যেন হাসপাতালে স্ত্রী ও পুরুষদের জ্রন্যে পৃথক পৃথক ‘ওয়ার্ড 
থাকে । মালিক একজন বেতনভুক্ত, অভিজ্ঞ, আবাসিক নার্স“ (sick 77759 
বা 0137১909591) নিয়োগ করবেন । এই নার্স হাসপাতালে হাক্দির থাকবেন 
দিবারাত্রি। অষ্টম অংশে উল্লেখ আছে যে মজুরদের ক্ষেতে দৈনিক কাজ 
করতে হবে সাত ঘণ্টা এবং ফ্যাক্ট ট্রতে দশ ঘণ্টা । পুরুষ মজুরদের দৈনিক 
মজুরী হবে ২৪ সেন্ট ও মেয়ে মজুরদের মজুরী ১৬ সেন্ট । কান্জে অবহেলা বা! 
আচরণের ক্রি বিচ্যুতির জ্রন্য মজুরদের শান্তি হবে অর্থদণ্ড বা কারাবাস 
অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে । যে এষ্টেটে যে মঞ্জুর কাজে বহাল হয়েছে তাকে 
সেই এট্রেটেই বাস করতে হবে স্থায়ী ভবে । মালিকের বিন! অনুমতিতে 
নিদিষ্ট কর্মক্ষেত্র ত্যাগ করে যাওয়া দণ্ডনীয় । এরুপ ক্ষেত্রে পুরুষ মল্গুরের 
অর্থদণ্ড হবে সর্বাধিক ১০ ডলার ও স্ত্রী মজুররের সর্বাধিক ৫ ডলার । একথা 
নির্দিষ্ট আছে নবম অংশে । একাদশ অংশের বিষয়বস্ত হুল এই যে কোন 
এষ্টেটে কান্ধে বহাল হবার পর পাচ বৎসর অস্তে কোন মঞ্জুরের চুক্তিকাল 
গত হয়েছে বলে বিবেচিত হবে । ত্রয়োদশ অংশে উল্লেখ আছে যে কোন 
চুক্তিবদ্ধ মজুর স্বদেশে প্রত্যাগমনের সুযোগ নিতে চাইলে তাকে কোন 
এষ্টেটে দশবৎসর কাল একাধিক্রমে বাস করতে হবে এবং তাকে সংগ্রহ 
করতে হবে চুক্তিবদ্ধ শ্রম থেকে অব্যাহতি পাবার প্রমাণপত্র এবং নিক্রুম- 
পত্র । তারপর প্রত্যাবর্তন বাবদ মোট খরচের কিছু অংশ মশ্ুরকে বহন 
করতে হবে, যেমন পুরুষ মজুরকে দিতে হবে মোট খরচের ₹ অংশ এবং 
স্ত্রী মলুরকে ও অংশ | নিম্নলিখিত শ্রেণীর মন্গুরদের অবশ্য বিনাব্যয়ে স্বদেশ 
প্রেরণ কর! হুবে--যথা অক্ষম ব| নিঃস্ব মজুর এবং কোন মল্ুরদের ভ্ী এবং 
পুত্র কন্যাগণ । 

এই হল বৃটিশ গায়েনাতে প্রবতিত ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের অষ্টাদশ সংখ্যক 
অভিনাম্স। প্রায়ই অনুরূপ অভিনান্স জারী ছয় ত্রিনিদাদে ১৮৯৯ 
খ্বস্টাব্দে । বস্তুত: উনবিংশশতকের শেষে সমজাতীয় অডিনাল্স প্রবতিত 
হয়েছিল বৃটিশ পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপগুলিতে যেখানে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকদের 
নিয়োগ করা হত ক্ষেতে, খামারে, মিলে বা ফ্যাকৃ ট্রতে ৷ 


ভিয়াভরের মন্বম্তর 
শ্রীনরেন্দ্রুঞ্ণ সিংহ 
(পূৰ্ৰাহুৰবত্তি ) 


হাণ্টারের হিসাব অনুসারে বাংলা ও বিহারের তিন কোটি লোকের 
সাহায্যকল্লে সরকার ৯০,০০০ টাকা ব্যয় করেছিলেন । এদের মধ্যে 
অবশ্য যে প্রতি ১৬ জন পিছু ৬ জলের মৃত্যু হয়েছিল সে কথ! সরকার 
নিজেই ব্ৰীকার করেছেন । “শতকরা পাঁচ টাকা খাজলাও মকুব কর! হয়নি ; 
আবার পরের বৎসর শতকর। দশটাক' জরমাবৃদ্ধি করা হয়েছিল। সক্কটত্রাণ 
ব্যবস্থা দ্বিল এতই সামান্য যে সরকারের নির্দয় মনের ভাবই তাতে 
প্রকাশ পেয়েছিল ।” ছৃভিক্ষ দেখা দেওয়া মাত্রই সরকারের প্রথম কাছ 
হল সৈশ্যবাহিনীর জন্য রসদ সংগ্রহ করা । সে উদ্দেশ্যে সরকার ('lharles 
27976 এর মতে প্রায় ষাট হাঙ্রার মণ শস্য সংগ্রহ করেন । এরপর তার। 
নিজেদের পোঘ্যবর্গের খাদ্য সংস্থালের ব্যবস্থা করেছিলেন । কলকাতায় 
চাল আমদানী কিন্তু সব সময়েই অব্যাহত ছিল। যেসব জায়গায় 
কলকাতার জন্য চাল সংগ্রহ করা হয় সেখানে অবশ্য তু্দিশার মন্ত্র ছিলনা । 
সুঙ্গেরের জন্য পা্্ববর্তা রাজমহল ও তাগলপুরের হুর্গাত বৃদ্ধি পায়৷ 
১৭৬৯ সালে অনাবৃষ্টির ফলে জমিদাররা কোন খাক্ঞনা রেহাই পাননি । 
প্রচলিত প্রথ। অনুসারে দেশের এমন হৃদ্দিনে ভারা প্রজাদের কাছ থেকে 
খাজনা আদায় করতে পারতেন না। কিন্তু এ বৎসরের বকেয়া 
খাজনা) শোধ করার জ্রন্য জমিদারদের শতকরা বার ট1ক হারে খণ গ্রহণে 
বাধ্য- করা হয়; সে খপকে নামে তকৃভি ঝণ বললেও আসলে সরকারের 
বাকি খাজলা' লোৰ করার জন্য জমিদারদের সে খণ নিতে হয়েছিল। 
এই দুঃসময়ে বেলী, পরিমাণে খাজনা আদায়ের ফলে দেশের অবস্থা যে 
ক্রমেই শোচনীয় ছয়ে দাড়াবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই । নিজ দায়িত্ব 
পালনে সরকারের কোন নিয়ম নীতি লা থাকার জ্রম্থই যে এমন ঘটেছিল 


৫৬ ইতিহাস ১ম ও ২য় সংখ্যা 


সে কথা [I&এ৮inG3 নিক্রেই স্বীকাব্র করেছেন এবং তার জন্য ("ure 
uf Directথr১ও নিজ দোষ অস্বীকার করতে পারেন না। ছৃতিক্ষেন্র 
বৎসর এবং তার পর কিছুকাল খাজনা মকুব বা অল্র পরিমাণে আদায় 
করলে দেশের অবস্থার নিশ্চয়ই উন্নতি হত। তা না করে উল্টে ক্রমেই 
আরও বেশী পরিমাণে খাজনা আদায় করা হতে থাকে । কোম্পানীর 
হিলাবের খাতায় ক্রমারর অঙ্ক বেড়েই চলে । হৃভিক্ষের পর কয়েক বৎসর 
ধরে সরকারের রাজন্যের দাবি বাড়তে পাকে, তার ফলে প্রজাদের কাছ 
থেকে যে টাক! আদায় হত তা দেওয়ার ক্ষমতা সত্যিই তাদের ছিলন। ৷ 

দেশের লোকের দুঃখ দুর্দশা লাঘব না করে ব্যক্তিগত মুনাফার লোভেই 
কোম্পানীর কর্মচারীরা খান্ভশস্যের ব্যবসায় নেমেছেন, এ মর্মে শাসকবর্গের 
বিরুদ্ধে অভিযোগ কর! হয়। দরবারের রেসিভেণ্ট এবং নায়েব দেওয়ান 
অভিযোগ করেন মে ইংরাজদের গোমস্ত।রা অন্য সবাইকে হটিয়ে নিজেরাই 
একচেটিয়। ব্যবসা স্বরু করেছেন; তারা এমন কি গরীব চাষীদের পরের 
বছরের বীজধান পর্যস্ত বিক্রি করতে বাধ্য করছেন । দেশের হৃর্দশা যতই 
বাড়বে, ততই তাদের লাভ । ডিরেক্টরন্রা অবশ্য বলেন সে সাধারণ ভাবেই এ 
অভিঘোগ করা হয়েছে; কোন ব্যক্তি বিশেষের নাম উল্লেখ করা হয়নি । 
এ প্রতিকারের জ্রম্য তৃতিক্ষের সময় ইউরোপীয়ান এবং তাদের গোমন্ত৷- 
দের চাল ব্যবসা বন্ধ করে দেওয়ার যে প্রস্তাব দরবারের রেসিডেণ্ট 
করেছিলেন, গভর্ণর ও ত্যর কাউব্লিল ত। অপ্রান্ত করেন । ফলে .ডিরেক্টরদের 
স্বভাবতই মনে হয় যে একচেটিয়া ব্যবসায় লিগ ইউরোপীয়ানর। 
নিঃসন্দেছে সবাই উচ্চপদস্থ কর্মচারী ; নিজেদের কার্থকলাপ সম্বন্ধে কোনরূপ 
তদন্ত বন্ধ করার ক্ষমতা তাদের আছে । 

এভাবে যারা ব্যবসা করছিলেন তাদের পরিচয় জানা অবশ্য কষ্টসাধ্য 
নয়। ১৭৭১ সালে ১০ই এপ্রিল একটি চিঠিতে ডিরেক্টর! তুভিক্ষের সময় 
কম ক্ষতিগ্রস্ত জেলা থেকে অন্যত্র কি পরিম।ণ চাল রপ্তানী হয়েছে, কোন 
কেন লোক এবং কে কি পরিমাণে তা রপ্তানী করেছেন তার একটি 
বিস্তারিত তাঙগিকা গভর্ণর ও তার কাউন্সিলের কাছে চেয়ে পাঠাল । এ 
সংবাদ অবশ্য কোনদিনই তাদের জানান হয়নি । ১৭৭০ সালে বাখরগঞ্জ, 
চট্টগ্রাম, ঢাকা, প্রীংট ও কুচবিহা্র থেকে মুশিদাবাদ, কলকাত। ও 
বাংলাদেশের অশ্যুন্ত স্থানে চাল আমদানী করা হত । কুচবিহারে কয়েকজন 


১০ম খণ্ড ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ৫৭ 


আর্মেনিয়ান ও ফরাসী চাল কেনার চেষ্টা করলে স্ুপারভাইসর John 
0৮০৪৪ তীত্র প্রতিবাদ করেন । শ্রীহটের নায়েব ফৌজদ।র বলেন মে 
ংব্রাজদের গোমন্তা ও অন্যান্য এজেন্টদের বেশী পরিমাণে ঢাল কেনা বন্ধ 
করার কোন ক্ষমতা আর নেই। তিনি গোমত্তাদেত্র অত্য।চারের 
কথাও উল্লেখ করেছিলেন ; দেশী ব্যবসায়ীরা সে সময় সাধারণতঃ ইংরাক্গদের 
নামে ব্যবসা করতেন; সেজন্য ঢাকার স্ুপাস্রভাইসর Thomas Koleall 
তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন নি। শ্রীহট্েও ব্যবসার 
অবস্থা এই রকম কিনা তা /০bn 918707097৮ কে লক্ষ্য করতে বলা হয়েছিল । 
[51351] বলেছিলেন যে চালের ব্যবসায় বাধা নিষেধ আরোপ করলে হয়ত 
কোন কোন জেলায় কিছু উপকার হবে ; কিন্তু মনে রাখা উচিত যে দেশের 
সর্বত্রই অল্লাভাব । ফলে ১৭৭০ সালে ইংরাজদের গোমন্তা ও এজেন্টর। 
চালের বেশ ফলাও ব্যবসা করতে থাকেন । 
যে সব জিনিসে বেশী লাভ হয় সেনুলির একচেটিয়া ব্যবসার প্রতি 
কোম্পানীর কর্মচারীদের সর্বদা দৃষ্টি ছিল। ১৭৬৭ সাল পর্যন্ত নূন, স্থৃপানী 
ও তামাকের ব্যবসা থেকে কোম্পানীর উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা প্রভৃত লাভ 
করেন । 0০৪৮ ০£ Director৪ অবশ্য ছকুম জারী করে এমন একচেটিয়া 
বাবসার অধিকার হরণ করে ॥। ১৭৬৮ “সালের পর কোম্পানীর কর্মচারীরা 
নতুন ব্যবসার সন্ধান করতে খাকেন। ১৭৭০ সালে এমন সুযোগ পাওয়া 
মাত্রই ভার।.কালবিলম্ব না করে পুর্ণমাত্রায় তা৷ গ্রহণ করলেন, ইংরাজদের 
গোষত্তা ও এজেস্টর| নিজের/ই যে চালের ব্যবসা শুরু করেছেন, এ মর্মে 
Becher ও মহশ্মদ রেজা খ যে অভিযোগ করেছিলেন তা৷ কখনই ভালভাবে 
তদন্ত কর! হয়নি । বরং ১৭৭২ সালে মহম্মদ রেজ! খাকেই এই বলে 
অভিযুক্ত করা হয় যে তিনি নাকি দেশের চরম হৃদ্দিনে প্র্জাপীড়ন করেছেন, 
ভার কর্মচারীরা নৌকা থামিয়ে জোর করে মালিকদের টাকায় ২৬/৩০ সের 
চাল বিক্কি করতে বাধ্য করেন ; পরে এই চাল টাকা প্রতি ৩/৪ সের দামে 
বিক্রি কর! ছয় । মহম্মদ রেজা খার বিরুদ্ধে ডিরেক্টরর৷ যে পচদফা 
অভিযোগের তদন্ত করতে বলেছিলেন, এ অভিযোগ তার মধ্যে একটি । 
বেশ ভালভাবে অনেকর্দিন ধরে তদস্তের পর রেজা খা সম্পূর্ণভাবে অব্যাহতি 
পান ॥ তার শত্রুরা অনেক চেষ্টা করেও ভার বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ 
প্রমাণ করতে পারেননি! গোলাম হোসেন অবশ্থ লিখেছেন হে গরীবের 
৮ 


av ইতিহাস ১ম ও ২য় সংখ্য। 


হর্দশা দূর করার জন্ম তিনি যে সব কর্মচারী নিয়োগ করেছিলেন তার! 
খান্তশস্থা সংগ্রহের তেমন চেষ্টা করেনি ৷ এরূপ হু্নীতিপরায়ণ ছ্রন কর্মচারীর 
নাম তিনি উল্লেখ করেছেন, মীর সুলেমান খ। এবং নিমৎউল্লা খ)। নিমৎউল্লা 
খী-এর সঙ্গে গোলাম হোসেনের পরিচয় ছিল; তিনি নাকি আঠার লক্ষ 
টাকা জমিয়েছিলেন । একথা অবশ্য মনে রাখা উচিত যে অপ্রিয় লোকদের 
সম্বন্ধে গোলাম হোসেন সর্বদা অতিরঞ্িত করতেন । কিন্তু ১৭৭৪ সালে 
খরপজালে জড়িয়ে মহম্ঘদ র্রেক্তা খা যে নিজের পোদ্যবর্গের সংখ্যা কমাতে 
বাধ্য হয়েছিলেন, একথা গোলাম হোসেন কোথাও উল্লেখ করেননি । 

ইংলণ্ডে ফেরার পর Becher শুনলেন যে তিনিই নাকি ছৃভিক্ষের 
স্ষ্টিকর্তা । চন্দননগরের ফরাসীরা এই কথা বলেছিলেন । ১৭৬৯ সালে 
Beclher-এর একজন এজেণ্ট পূর্ব বৎসরের মঙ্গুত রসদ থেকে ২০,০৯৯ 
টাকার মত শস্য চন্দলনগর্রের নিকটবর্তী এক স্থানে বিক্রি করেছিলেন । 
Charles Grant বলেছেন যে কোম্পানীর সৈশ্যবাছিনীর জগ্য কেনা চালের 
পরিমাণ দেখে তা একচেটিয়া। ব্যবসা বলে ভুল করা ত্বাভাবিক। তার মতে 
ফরাসীরাই একথা প্রথমে রটনা করেছিলেন । পুর্ববঙ্গে চাল কেনার 
ব্যাপারে K০!9৪]] যে ছর্নীতির আশ্রয় নিয়েছিলেন একথ। Charles 
Grant অবশ্য কোথাও লেখা প্রয়োজন মনে কক্সেননি ॥ 

মন্বম্তরের পর তিন বছর খুব ভাল ফসল হয়। পরিত্যক্ত জনপদ 
আবার শত্তশ্টামল হয়ে উঠে । পুনিয়া জেলায় ভালজাতের গম ও চালের 
দাম টাকা প্রতি সাড়ে তিন থেকে চার মণ দাড়াল; নিকৃষ্ট বরণের শস্য 
টাকায় সাত আটমণ পর্বত পাওয়া ঘেত। এ দামেও কেনার কেউ ছিলনা । 
বাংল! ১১৭৯ সালে চাষ ভাল হয়নি ; অল্ল খাজলায় জমি বিলি করতে 
হয়েছিল । মন্বস্তরের পরেও জমি আবার অনাবাদী অবস্থায় পড়ে থাকে । 
খাজনা আদার করার এত বেশী চেষ্টা দেখে লোকে স্বভাবতই চাষ আবাদে 
আকৃষ্ট হয়নি । দেশের অবস্থা এভাবে ক্রমেই খারাপ হতে থাকে । নদীয়া, 
রাজশাহী, পৃলিয়া ও ভাগলপুর জেলায় আবাদ কমতে শুরু করে। 

১৭৭২ সালে সরকার পাছ বছরের মেয়াদে খাজলা বন্দোবস্ত করার 
নীতি গ্রহণ করেন ॥। Committee ০£ 05£9816 এই প্রথা প্রবর্তন করার 
চেষ্টা করে যে অদূরদশিতার পরিচয় দিয়েছিলেন তার তুলনা ইতিহাসে 
বিরল । ইজারাদাররা যে জমির খাজনা আদায়ের দায়িত্ব নিয়েছিলেন তার 
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রাজস্ব দেওয়ার ক্ষমতার ঠিক আন্দাজ করতে পারেননি । মধ্বস্তুরে মানুষের 
মৃত্যু ও স্থান ত্যাগের ফলে অঞ্চল বিশেষে থাজনার পক্রিমাণ হ্রাস পেলেও 
যারা বেঁচেছিল তাদের উপর বেল্ট পরিমাণে করভার চাপিয়ে সেই ঘাটতি 
পূরণের ব্যবস্থা করা হয়) ১৭৭১ সালেও ধানেন্র দর পূর্বের চলতি দরের 
চেয়ে অনেকটা বেষ্ট ছিল । সেজন্য ইক্তারাদাররা বোধহয় আশ! করেছিলেন 
যে বেশী আদায় করা সম্ভব হবে । সেজন্য সারা বন্দোবস্তত্র সময় যে বেন 
হারে খাজনা দিতে রাজী হয়েছিলেন তা আদায় করা তাদের পক্ষে 
একেবারেই অসন্তব ছিল । ফলে যে সব গ্রামে সব চেয়ে বেশী লোক 
ছহুতিক্ষে মারা গিয়েছিল বা গ্রাম ছেড়ে চলে গিয়েছিল সেখানেই নতুন 
পাচশালা ইজারাদ!রী বন্দোবস্তের চাপ অবশিষ্ট লোকদের উপরে বেশ? 
পড়েছিল । 

ছুতিক্ষে বাংলাদেশের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল 
তার কোন হিসাব আমরা পাইনি । তাতি, মাঝি, সোত্রা ও চুপের কারবারী, 
যারা শুটিপোকার চাষ করত অথবা রেশম বুনতে। এবং সাধারণ শ্রমন্ত্রীবী 
মামুষরাই, মদ্বস্তরে অধিক সংখ্যায় মারা গিয়েছিল । চাষীর চেয়ে ফসল- 
ভোগকারী মাহ্বষেরই বেশী ম্বত্যু হয়েছিল । ফলে শিল্পজাত দ্রব্যের দাম 
বৃদ্ধি ও ফসলের দাম হ্রাস পায়। চীন, বোশ্বাই ও মাডাজে সোন)- 
ক্লপার ব্ুপ্তানী এবং শাহ আলমকে পেনসন দেওয়ার ফলে বাংলা দেশ খেকে 
প্রচুর টাকা বিদেশে চলে যায় ; দেশে চালু মুদ্রার পরিম।ণ হ্রাস পায় । এই 
সঙ্গে অন্যান্য আহুসঙ্গিক অবস্থ।র যোগাযোগে খাগ্যশন্) ও অন্য জিনিসপত্রের 
দাম ভীষণ হ্রাস পার । একদিকে এমন প্রাছুর্ঘ ও অন্যদিকে অল্পদাম_ 
এ দুয়ের প্রতিক্রিয়া আদায়ী রাজন্বের পরিমাপের উপর লক্ষ্য করা ঘায়। 
এ ঘাবৎ ভূমি রাজস্বের উপর হুভিক্ষের প্রতিক্রিয়া সরকারি বাবস্থার ফলে 
আটকে রাখা হয়েছিল । এবার তদিকের চাপে তার ফল প্রকট হয়ে উঠল। 
এর উপর আবার পচশাল। মেয়াদে খাজনা বন্দোবস্ত করার ফলে হর্গতি 
বৃদ্ধি গু ৷. 

সাধারণ অবস্থায় নাজাই ধার্য করা হুলেও তার ফল টের পাওয়। যেত 
ন।। কিন্ত মন্বস্তরের পর পাঁচশাল! মেতাদে ভুমি রাজদ্ব ব্যবস্থা ও 
ব্যাপকভাবে নাজাই: প্রবর্তন-_এ ছয়ের যোগে বাংলা দেশে ভুমি রাজন্য 
প্রথায় এক যুগাস্তর স্থাসি হয় । হুৃডিক্ষের পূর্বে আবাদী জমি ও কর্মক্ষম 
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কৃষক--এ দুয়ের মধ্যে যে কোনরূপ অসামঞ্জহ্য আছে ত! বোঝ। যেত না। 
এখন কিন্তু চাষের জমি অনেক, কিন্ত তা আবাদ করার মত লোক নেই। 
কে চাষীকে নিজের জমিতে বসাতে পারে তা নিয়ে জমিদারদের মধ্যে 
প্রতিত্বন্বিতা সুরু হয় । খোদকন্ত রায়ত খুবই অসুবিধার মধ্যে পড়ল । 
পাইকন্ত রায়তের সুবিধা হুল । ভ্রমির দাম অনেকটা কমে গিয়েছিল । 
খোদকত্ত রায়তের কাছ থেকে নাজাই আদায় করা হত । সেজন্য তাদের 
মধ্যে অনেকেই ক্রমি ছেড়ে নিয়ে অল্প খাজনায় নতুন জমির সন্ধানে 
অন্যত্র চলে গেল । বাংলাদেশে এই প্রথম পাইকভ্ত রায়তের সংখ্যা বাড়তে 
আরন্ত করল এবং তাদের অবস্থা খোদকভ্ত রায়তের চেয়ে ভাল হুল । 
ছিয়াত্তরের মন্বস্তরের ফলে গ্রাম্য ভীবনের এই পরিবর্তন বিশেষভাবে লক্ষ্য 
করার বিষয় ॥ 

মন্ন্তরের ফলে দেশে চুরি ডাক।তির সংখ্য! ভীষণ বৃদ্ধি পায়। ১৭৭৩ 
সালে হুগলীর কালেক্টার রিপোর্ট করেন যে গ্রামাঞ্চলে রক্ষাদের উপেক্ষা 
করে দলে দলে ডাকাতরা লুট করে বেড়াচ্ছে । ব্রাজশাহী ও ইন্্রকপুক 
থেকেও সীমান্ত অঞ্চলে ডাকাতি বৃদ্ধির খবর আসে । এ সময়ে ডাকাতির 
জন্য পূর্বের মত জমিদারদের দায়ী করা চঙগেনা। ১৭৭৩ সালে দিনাজপুর 
থেকে খবর আসে যে সঙ্গাসীর। ডাকাতি করছে ; তারা এক জমিদারের 
বাড়ী লুট করে জরমিদারকে মেরে তাকে মৃত মনে করে ফেলে চলে গেছে । 
পুপিয়া থেকে ॥০৪৷০! লেখেন যে প্রতিদিনই একটি না একটি 
ডাকাতির খবর তার কানে আসছেই । দীর্ঘদিন পরে Lord Cornwallis 
বলেছিলেন যে নম্বস্তরের পর কোম্পানীর রাজত্বের তিন ভাগের এক ভাগ 
শ্বাপদশঙ্কূল অরণ্যে পরিণত হয়েছিল । এই বিস্তৃত অরণ্যে, বিশেষভাবে 
উত্তরবঙ্গে, ককির ও সন্ল্যাসী ডাকাতরা লুকিয়ে খাকত এবং সেখান. থেক্ষে 
রংপুর, দিনাজপুর, বাজশাহা, মালদা এবং অন্যান্য জেলায় লুটতরাজ করত । 
ভাগলপুর ও 0০18০7/6 এর তরাই অঞ্চলে একটি অনুতে অবস্থার সষ্টি হয়। 
১৭৬৯ সাল পর্যন্ত পাহাড়ীরা বেশ বাধ্য ছিল । দেশের ভিতরে 
চোকবার চেষ্টা করলেই তরাইএর লোকের! তাদের বাধা দিত। মন্বম্তরের 
সময় তরাইএর লোকেরা অন্যত্র চলে বায় ; ফলে পাহাড়ীরা এবার একেবারে 
সদর জমির সীমানা পর্যন্ত বিনা বাধায় চলে আসে । খড়গ্পুরের 
দঙ্গল তরাই থেকে সুরু করে দশ ক্রোশ দক্ষিণে রাজমহল পর্যন্ত বিস্তর্শ 
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এলাকা জুড়ে এবার তারা অত্যাচার করতে থাকে । দেশের সর্বত্রই 
ডাকাতের আস্তানা; এ সময় বিভিন্ন পাহাড়ী অঞ্চল থেকে লোক সংগ্রহ 
করে চারশ পাচশ জনের এক একটি দল তৈরি হত। ইংরাজ্জ শাসকদের 
সামনে এক নতুন সমস্যা হল কিভাবে এই পাহাড়ীদের শাসনে ব্রাখা যায়। 
ওরাই অঞ্চলের জমিদাররা ১৭৬৯ সাল পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চল জায়গীররূপে 
ভোগ করতেন এবং তারা নিজ অঞ্চল রক্ষার জন্য অনেক ‘চৌকি' বসিয়ে- 
ছিলেন । কিন্ত হতিক্ষে মৃত্যুর ফলে ভাগলপুর, 0০16078 ও রাজমছলের 
লীমান্ত অঞ্চলে ‘চৌকি বন্ধ’ ব্যবস্থা একেবারে ভেঙ্গে পড়ে । সেই পথে 
দন্থ্যরা দেশের ভিতরে অনেকদূর পর্যস্ত ঢুকে পড়ে অবাধে লুটতরাজ করতে 
থ।কে । পুনরায় চৌকি বসানর জন্য Captain 737০০৮কে পাঠান হয় । 

এ অঞ্চলে আর একটি উল্লেখযোগ্য ধটনা ঘটে । ১৭৬৯-৭০ সালে 
অভাবের তাড়নায় বেশ কিছু সংখ্যক লোক মকাই ও বোরোর লোভে 
পাহাড় অঞ্চলে পালিয়ে যায় । পাহাড়ীদের সঙ্গে তারা প্রায় এক বংসর 
বসবাস করে । ছুভিক্ষের পর খাস্তশস্যের দাম কমে এলে তারা আবার 
দেশে ফিরে আসে । কিন্তু গ্রামাঞ্চলে জাতিতেদের এমনই কড়া বিথি- 
নিয়ম যে দীর্ঘকাল পাহাড়ীদের সঙ্গে বাস করার ফলে তারা পতিত হয়েছে 
বলে মনে করা হয় । তাদের কেউ বিশ্বাস করত লা, কোন কান্ত দিত না। 
পাথাড়ীদের সঙ্গে থাকার ফলে এ সব লোকেরা কিন্ত আত্ম-বিশ্বাসী 
হয়ে দাড়ায় । জীবিকার জন্য তারা তখন ডাকাতি শুরু করে। এ 
অঞ্চলের পথঘাট তারা৷ ভালভাবেই জানত ; কাজেই পাহাড়ী ডাকাতের 
চেয়ে এরাই বেশী ভীতিপ্রদ ও ভরক্কর হয়ে উঠে । পাহাড়ীদের মত পোষাক 
পরে ও তাদের অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তারা লুটতরাজ করত ৷ 

১৭৭১ সালে রাজশাহীর 30]১97%7807 রিপোর্টে লিখেন যে রারতেরা 
এ যাবৎ সঙ্জ্রন ও ভদ্ত বলে পরিচিত বলে পরিচিত ছিল । জীবিকা অর্জনের 
জন্য জনন্যোপায় হয়ে তারা এবার এই বৃত্তি গ্রহণ করেছে'। ছিয়াত্তরের 
মন্বস্তারে পুরনো সমাজজীবন শুধু বিপর্যন্ত নয় একেবারে ভেঙ্গে পড়ে । 
বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে সর্বত্রই অরাজ্রকতা । ত্রিছত, মোরাং, কুচবিহার 
থেকে সঙ্গ্যালী ও ফকির ডাকাতরা উত্তর বাংলায় লুটতরাজ করে বেড়াত । 
এই মন্বস্তরের সময় থেকেই উত্তর বাংলার অবনতি সুরু হয় £ ১৭৭২ 
সালে মুশিদাবাদ থেকে কলকাতার দেওয়ানী-দণ্তর স্থানাস্তরিত হয়। এর 


৬২ ইতিহাস ১ম ও ২য় সংখ্যা 


ফলে উত্তর বাংলার ত্রমবনতির পথ আরও প্রাশশ্ত হয়। রাজ্রধানীতেই 
টাকা কড়িত্র লেনদেন বেশী চলে ৷ মুশিদাবাদে যতদিন রাজধানী ছিল, 
ওখানে তখন সমৃদ্ধির যুগ । ১৭৭২ সালের পর ওখানকার বাজার 
একেবারে নষ্ট হয়ে গেল । জমিদারদের সাহায্য ছাড়! যে এমন ব্যাপকভাবে 
ডাকাতি করা সম্ভব ছিল না, এ কথা বলা হয় । সন্্যাসী ও ফকির ডাকাত 
দলে বলশালী চাষীরাও দলে দলে যোগ দেয়। পড়তি জমিদাররা নাকি 
ডাকাতদেত্র আশ্রয় দিতেন । এটা যে কোন কোন অগলে হ'ত তাতে 
কোন সন্দেহ নেই। কলকাতার Court of 017০২16 ১৬৮০২ সালে 
রিপোর্টে লেখেন £ “এ দেশে ইংরাজ শাসন প্রবর্তনের পর ডাকাতির সংখ্যা 
ভীষণ বৃদ্ধি পেয়েছে ; তা যে কমেছে এমন কোন সংবাদ আমি পাইনি ।” 
পুরনো শাসন ব্যবস্থার বিপর্যয় ও নতুন ব্যবস্থার ধীর প্রবর্তনের 
সময় অরাজকতার সুযোগে যে ডাকাতি বাড়বে, তা স্বীকার করে নিলেও 
একথ। মানতেই হবে যে মন্বস্তরের ফলেই দেশজুড়ে এমন ডাক।তি বৃদ্ধি 
পেয়েছিল । ১৭৭২ সালের পর নতুন শাসন বাবস্থা ও আইন কাহুন চালু 
হওয়।র পর ধীরে ধীরে ডাকাতি দমন করা হয় ॥ ke 

হিয়৷ত্তরের মন্বস্তরে দেশের এক তৃতীয়াংশের্রও বেশী লোকের মৃতু ও 
দেশের তিনভাগের একভাগ জঙ্গলে পরিণত হয়। ভুম্যধিকারীর৷ 
একেবারে সর্বন্বান্ত। এই সময় নতুন পাঁচ বৎসরের জন্য ইজারাদারির 
ব্যবস্থা করা একেবারেই অনুকূল ছিলনা । এই নতুন পীচশাল। ইজ্জারাদারি 
বন্দোবস্তর বিশেষত্ব ছিল যে প্রতি বৎসর নিদ্দিষ্ট পরিমাণে খাজ্রন৷ বৃদ্ধি 
হবে । তার ফলে প্রজাদের উপর অতিরিক্ত খাজনার জন্য পীড়ন শুক হয়। 
পূর্ের ভূম্যাধিকারী ও রায়ত-এর সম্পর্ক নষ্ট হয়ে ঘায়; স্বাভাবিক চাহিদা 
সরবর।হ বিধির নিয়মে জমির স্বত্ব স্থিতি অবস্থার পরিবর্তে চুক্তির সর্তের 
উপর নির্ভর করতে আরস্ত করে । 

দীর্ঘকাল ধরে কাঙহুনগোনদের দলিল দম্ডাবেজের উপর সকলে নির্ভর 
করত । মন্বস্তরের ফলে কাঙ্ণুনগে। দপ্তরের মূল্য কমে গেল । দেশে যে 
বাপক পরিবর্তন হুল তার জগ্য পুরনে৷ কাগজ্পত্রের আর পূর্বের মত মূল্য 
থাকল না । কিছুট) অদল বদল করে ক1হুনগে। দপ্তরের কার্যকারিতা হয়ত 
আবার ফিরিয়ে আন! যেত ; কিন্ত শাসন ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের ফলে 
অবস্থা অন্যরূপ ছাড়াল ' নতুন রাজ্যশাসন প্রণালীর সঙ্গে পুরনো কাহুনগে! 





১ম খন্ড চত 


দপ্তরের আর কোন সানপ্রস্ত এাকল ন (onrl of Dircctora ছৈত 
শাসন ব্যবস্ঠ। অচল বলে স্থির করলেন। মদ্্ডরের পরে কোম্পানী 
দেওয়ানীর ভার সম্পূর্ণ নিজের হাতে নেওয়। স্থির করলেন । ৮৮ বৎসর 
পরে সিপাহী-বিভ্রেছের ফলে যেমন ত্রিটিশ গভর্ণমেন্ট কোম্পানীকে সরিয়ে 
সরাসরি ভারতশ।সনভার গ্রহণ করেছিলেন সেরূপ ১৭৭২ সালে কে।স্পানীও 
দ্বৈত শাসন ব্যবস্থার স্থলে নিজেই শাসন করবেন স্থির করলেন । ছিয়াত্তরের 
মন্বস্তরের ফলেই এমন পরিবর্তন সম্ভব হয়েছিল । 


বাংলাদেশের ভূমিব্যবন্থার মধ্যে অন্যতম বৈচিত্র্যময় এবং জটিল বিষয় 
স্ুন্বরবন অঞ্চলের ভূমিব্যবস্থা । অন্ততঃ 'আজকের দিনের ভূমিসংস্ক!রের 
প্রচেষ্টা যে কয়টি অঞ্চলে বিভিন্ন বিশেষ সমস্যার উদ্ভবের ফলে ব্যাহত হচ্ছে 
তাদের মধ্যে সুন্দরবনই বোধহয় সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য । সেজন্যই সুন্দরবনের 
ভূমিব্যবস্থার উৎপত্তি ও তার এঁতিহাসিক রূপ লম্বদ্ধে কিছু আলোচন। করা 
সম্ভবতঃ অপ্রাসঙ্গিক মনে হবে না ৷ 

পূর্বে মেঘনা, পশ্চিমে হুগলী এবং উত্তরের পিটরসথায়ী বন্দোবস্ত ভুক্ত 
এল।কাসমূহে সীমাবদ্ধ বিস্তীর্ণ অরণ্য।ঞ্চলে ঠিক কবে বসতির পত্তন হয় বল। 
শক্ত ॥ তবে প্রতাপদিত্যের ইতিহাসে, মধ্যবুগের বাংলাকাব্যের নান! তথ্য 
এবং বিভিন্ন স্থানে বিশেষতঃ আদিগঙ্গান্দীর গতিধারার চারপাশে 
বহুপুরাতন জনপদের চিহ্ন ও এতিহাসিক কীত্তির অবস্থান--এইসব থেকে 
বেঝা যাল্প যে কিছু কিছু অঞ্চল বরাবরই স্বাপদসক্কুল ভ্রঙ্গল ছিল না। 
সম্ভবতঃ প্রাকৃতিক কারণে অথবা পর্তুগীজ ও মগ জলদস্যুদের অত্যাচারে 
মানুষের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় এবং অরণ্য আবার অঞ্চলকে গ্রাস করে নেয় । 
তবে আশ্চর্যের বিষয় যে ব্রাজা টৌডরমল্লের ভূমিবাবস্থা অথবা নবাব 
মুলিদকুলী খায়ের রাজন্ববিধানে সুন্দরবনের কোনই স্থান ছিল লা । পলালীর 
পর মীরদ্বাফরের সঙ্গে ইংরেজদের যে চুক্তি হয় তার নবম ধারায় কোম্পানীকে 
কলিকাতার দক্ষিণে অবস্থিত কুল্লীপর্যস্ত সমস্ত এলাকার উপর জমিদারী 
স্বত্ব দেওয়া হয়।. এখেকে বোকা যায় যে মুঘল ভূমিব্যবস্থা কলিকাতায় 
দক্ষিণে হুগলী নদীর উপকূল ধরে মাত্র চল্লিশ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল ॥ 
এই প্রসঙ্গে যে চবিবশটি পরগণার নাম পাওয়া যায় তাদের নামগুলি থেকেও 
বোঝা যায় শে কোস্পানীর জমিদারীর গোড়াপত্তনের সময় সুন্দরবন অঞ্চল 


১*ম খণ্ড সুন্দরবনের ভূমিব্যবস্থার এতিহ।সিক ভূমিকা ৬ 


তার আওতার বাইরে ছিল । লহভ্েই অনুমেয় যে এই বিস্তীর্ণ শ্বাপদ সঙ্কুল 
বনভূমিকে মন্ুম্যবসবাসের উপযোগী করে বাংলাদেশের ভূমিব্যবস্থার মধ্যে 
নিয়ে আসা বৃটিশাসনের অন্যতম ফল । 

বৃটিশ।লন ব্যবস্থার অষ্যান্য অনেক দিকের নত এই দিকেরও সূচন। হয়া 
ওয়ারেন হেটিংসের সময়ে । সুন্দরবনে জনি বন্দোবস্ত দেবার প্রথল প্রচে্টা 
ছয় ১৭৭* সালে! এই বৎসর চব্বিশ পরগণার কালেক্টব-জেনারেল হ্লড 
রাসেল কিছু কিছু জঙ্গলে প্রক্তা বসান । সর্ত ছিল প্রথম কয়বৎসর এইসব 
প্রজারা নিজেরাই জমি ভোগ করবেন । কয়েকবৎসর পর যখন জঙ্গল সাফ 
হয়ে জমি কৃষির উপযোগী হয়ে উঠবে তখন থেকে একর প্রতি দেড়টাক। 
খাজন৷ ধার্য হবে । প্রায় এইসময়েই যশে।র জেলার দিক থেকেও সুন্দরবন 
উদ্ধারের এক প্রচেষ্টা সুরু হয় ; প্রধানত: এই জেলার তদানীন্তন ম্যাজিট্টেট 
টিলম্যান হেস্কনেলের উৎসাহে । হেস্কনেলের প্রধান সমর্থক ছিলেন ওয়ারেন 
হেষ্টিংস শয়ং। হেক্কনেলের বন্দোবন্তের মুল জিনিষ ছিল মধ] স্বত্বের কোন 
স্থান না রেখে ছোট ছোট জমিতে রায়তদের সরাসরি পত্তলি দেওয়া । ইনি 
১৭৮৫ সালে এরূপ প্রায় ১৫০টা পত্তনি দেন। এইসব বন্দোবস্তর অন্যান্য 
সর্ত নির্দ্ধারণে মোটামুটি ক্রুড রাসেলকেই অনুসরণ করা হয়েছিল । এভাবে 
হেক্কনেল সুন্দরবন অঞ্চলে অনেকগুলি তালুকের পত্তন করেন । তার 
অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল পর্তুগীজ ও আরাকানী জলদন্থ্যদের উৎপাত বন্ধ 
কর! । কালের বিবর্তনে হেক্ষনেলের লাম আজ বিশ্মৃতির গর্ভে । কিন্ত 
যেসব জনপদের পত্তন তিনি করেছিলেন তানের মধ্যে একটি ( চবিবশ 
পরগশা জেলার হিঙ্গলগঞ্জ নামক স্থান ) আজও তার নাম বহুল করে দাড়িয়ে 
রয়েছে । এইসব নাল। বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টার ফলে সুন্দরবনের সীম!রেখা ক্রমশঃ 
দক্ষিণে সরে গেল । বাংলা ১১৯* ( ইং ১৭৮২ ) সালের একটি চিট্রায় যে 
যে পরগণাগুলির নাম পাওয়া যায় তাদের থেকে বোঝা যায় যে ওয়ারেন 
হেষ্টিংসের শাসনের শেষ নাগাদ সুন্দরবনের বেশ কিছু অংশ কোম্পানীর 
রাজব্বব্যবস্থার অস্তভূক্তি হয়েছিল । | 

পত্মবর্তী গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত । জমির উপর জমিদারের 
চিরস্থায়ী স্বত্ব ও র্লাজ্স্বের পারিমাণ চিরকালের জগ্য নিদ্ধারণের অবশ্যস্তাবী 
কল হল সুন্দরবন উদ্ধারের অন্দোলনে নূতন উদ্দীপনার সঞ্চার করা ॥ ভূমি 
জরিপের কাজ এইসব অঞ্চলে তখনো কিছুই হয় নি । ফলে কোন জমিদারের 
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মহল ঠিক কতদূর বিস্তৃত তা ক্রানা সম্ভব ছিল না । অথচ রাজন্বের পরিমাণ 
চিরতরে নিদ্ধারিত হয়ে গেল ॥ খুব স্বাভাবিকভাবেই জমিদারদের সকলের 
চেষ্টা হল নিজ নিন্দ এলাকার সঙ্লিহিত জঙ্গল পরিষ্কার করে জমিদারীর 
এলাকা যতদূর সম্ভব বাড়িয়ে খ।ওয়া এবং এইসব নৃতন মহলশুলির খাজনা 
সম্পূর্ণ ভোগ করা । একই অঞ্চলের উপর বিভিন্ন জ্রমিদারের দাবী এবং 
সীমানা নিয়ে নানা গণ্ুগোল এই তুই কারণে সুল্পরবনে এই সময় খুব 
অশান্তির সৃষ্টি হল । ১৭৯৩ থেকে ১৮১ সাল পর্যন্ত সুন্দরবনের বিশ 
বৎসরের ইতিহাস প্রধানতঃ এইসব সংঘর্ষ ও লাঠাল।ঠির ইতিহাস । 
যে সমস্ত জমিদার এই সুযোগে খুবই লাভ করেন তাদের মধ্যে মহম্মদ মসী, 
রাজবল্লত রায় এবং ওয়েন জন এলিয়াস উল্লেখযোগ্য । আমর! দেখি যে 
১৮১৩-১০ সাল নাগাদ কোম্পানী এই পরিস্থিতি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠল । 
যশোর জেলার তদানীস্তন পরিস্থিতি সম্পর্কে রক ও কোল ক্রফের র্লিপোর্টের 
পর ১৮১৭ সালে প্রথমে বোর্ড অব রেভেনিউ ও পরে কোর্ট অব ডিরেক্টরস 
খোষণা করলেন যে সমস্ত জমি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তত্ৃক্ত এলাকার অংশ নয় 
তা সমস্ডই সরকারের সম্পত্তি এবং সরকার তাদের উপর ইচহ/হ্যায়ী রাজ্য 
ধার্য করতে পারেন । কিন্ত এই সিদ্ধান্ত কার্যে পরিণত করার পূর্বে 
প্রয়োজন ছিল স্বন্দরবন অঞ্চল জ্ররিপ কর৷। এই উদ্দেশ্যে ১৮১৪ সালে 
ডি. স্কটকে নিযুক্ত করা হুল । ক্ষটের অনুসন্ধানের ফলে এক বিশাল 
এলাকা ধরা পড়ল যা ১৭৯৩ সালের পর সুন্দরবন থেকে উদ্ধার 
করা হয় এবং যা এতদিন জমিদাররা ভোগদখল কনর এসেছে। 
১৮১৭ সালের ২৩নং রেগুলেশলের মাধ্যসে ঘোষণা করা হল চিরস্থায়ী 
বন্দোবন্তের বহিভূর্ত সুন্দরবন অঞ্চলের উপর সরকারের মালিকান। ॥ 
১৮১৯ সালের ২নং রেগুলেশন সুন্দরবনে সরকারের জমি বন্দোবস্তের 
ও রাজন্ব নিদ্ধারপের একটি পদ্ধতি প্রচার করে। সুন্দরবনের 
ভূমিব্যবস্থার ভিত্তিস্থাপন এই দুটি রেগুলেশনের কাজ । এই সময় 
বাংলা সরকার আরে৷ ছুটি কাজ করে। প্রথমতঃ সুন্দরবন কমিশনার 
নামে একটি নূতন পদের স্থট্টি করা হয়॥ দ্বিতীয়তঃ কমিশনারের 
অধীনে একটি সার্ভেয়ারের পদ স্থট্টি কর! হয়। যদিও ইতিপূর্বে মরিসন, 
ব্রেন প্রভৃতির দ্বারা কিছু কিছু জরিপের কাজ হয়েছিল তবুও সুন্দরবনের 
প্রথম পুরোদত্তর জরিপ প্রথম সার্ভেয়ার শ্রিব্দেপের কাজ । জরিপের 
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সঙ্গে সঙ্গে সুন্দরবন কমিশনার বিতিজ্ জমিদাব্র ও তালুকদারের দাবী সন্বদ্ধে 
অনুসন্ধান করেন এবং সব উদ্ধত্ত নহলগুলির উপর নূতন করে খাজনা 
নিদ্ধারণ করেন । তালুকদারর! অনেকেই কমিশনান্রের লিদ্ছান্তের বিরুদ্ধে 
রেভেনিউ বোর্ডে আলীল করে। কিন্ত বো অধিকাঙ্ধ ক্ষে্টেেল 
কমিশনারের পক্ষে রায় দেয়! এইসব নানা বিধানের ফলে এক বিশাল 
এলাক সরকারী ব্রাজন্মের আওতায় আসে । 

এই সময় অনেক মহলের বিঘাপ্রতি দশ আনা পেকে এক টাকা চার 
আলা পর্য্যন্ত হারে নৃতন করে পত্তন হয় । কিন্তু সরকার এক অন্থবিধার 
সম্মুখীন হলেন দেওয়ানী আদালতের হস্তক্ষেপের ফলে) বিক্ষুন্দ জমিদ!রগণ 
অনেকেই দেওয়ানী আদালতের শরণাপন্ন হল | দেওয়ানী আদালতের রয় 
সবসময় সরকারের পক্ষে গেল না। এই পরিস্থিতির সমাধান করা হুল 
১৮২৮ সালের ৩নং রেগুলেশনে । এই আইনে সুন্দরবনের জমি সংক্রান্ত 
সব ব্যাপার সাময়িক ভাবে দেওয়ানী আদালতের আওতার বাইকে 
নিয়ে আলা হুল এবং দেওয়ানী আদালতের সব ক্ষমত) একজন স্পেশাল 
কমিশনারের হাতে হ্যান্ড হল । এই ঘটনা থেকে পরিক্ষার বোঝা যায় যে 
কোম্পানী সুন্দরবনে অবাধ ন্বত্বের জগ্ঠ কতটা বদ্ধপরিকর ছিল৷ আরো 
একটা কথা বোঝা যায় যে বৃটিশ শাসনের গোড়ার দিকে কিভাবে রাজ- 
শক্তিকে ভূমিসংক্রান্ত সব ব্যাপারে সরকারের দাবীর পক্ষে নিয়োজিত করা 
হত এবং কিভাবে তদানীস্তন আইনে প্রজ্ঞার যেটুকু রক্ষাব্যবস্থা ছিল তাও 
সরকার নিজের স্বার্থে যে কোন সময় তুলে দিতে পারত । 

সুন্দরবনের বনভূষির সংস্কার ও বন্দোবস্ত দেবার কাজ্ঞ বহুদিন যাবত 
বিশেষ এগোয় নি। অনেকদিন পধ্যস্ত বনভূমির পরিমাণ সম্বন্ধে সঠিক 
কোন ধারণা ছিল না । ১৮২৮ সালে সুন্দরবন কমিশনার নিযুক্ত হন 
ড্যাম্পিয়ের এবং সার্ভেয়ার নিযুক্ত হুন ক্যাপ্টেন হুজেল। হ্ুল্দরবনের 
প্রথম মোটামুটি ঠিক মানচিত্র প্রস্তুত কর। এই হজেলেরই কাজ । রেনেল 
এবং শ্রিষ্সেপের মানচিত্র ভিত্তি করে হজেস ছগলী ও মেঘনা নদীর 
মধ্যবর্তী সমস্ত জঙ্গল এলাকার জ্ররিপ সম্পন্ন করেন ॥ এই বিশাল অঞ্চল 
অনেকগুলি ছোট ছোট অংশে (7,০৮5) ভাগ করা হয় ॥ বর্তমান চকিংশ 
পরগপা জেলার সুন্দরবন অঞ্চলে হজেসের মানচিত্র অনুযায়ী ১৬তটি ‘লট' 
ছিল। এইসব “লট'গুলির কোন কোন ক্ষেত্রে সংখ্যা অনুযায়ী এবং কোন 
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কোন ক্ষেত্রে ইংরেজী অক্ষর অনুযায়ী নাম দেওয়া হয় । হজেসের জরিপের 

অন্যতম ফল ড্যাম্পিয়ের হজ্েস রেখা (Dampier-Hodges Linc) যা" 
আজও সুন্দরবনের উত্তর সীমারেখা রূপে স্বীকৃত । 

ন 


সুন্দরবনের ভূমিব্যবস্থার উৎপত্তি হয় বিভিন্ন সময়ে রচিত বিভি্ জমি 
বিলির নিয়ম কানুন থেকে । এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নিয়্লিখিত কয়েকটি_ 
১৮২৫ সালের বিলি ব্যবস্থা (Junglebury Rules) ১৮৩০ সালের বিলি 
ব্যবস্থা (Grant 1২৮1২), ১৮৫৩ সালের পতিত জমি বন্দোবস্ত ( Waste 
Land 181০১) ১৮৭৯ সালের আইন (Large Capitalist Rules), 
১৯০৫ সালের রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত এবং ১৯১৯ সালের রায়তওয়ারি 
বন্দোবস্ত । এইসব ব্যবস্থাগুলি নিয়ে কিছু আলোচনা করা যেতে পারে । 
১৮২৫ সালের জঙ্গলওয়|ড়ি ব্যবস্থার মুল বিষয় ছিল জমিদ/র ক্রমশঃ জঙ্গল 
পরিস্কার করে ছয় বৎসরের মধ্যে জমির অস্ততঃ অগ্জাংশ কর্ষণযোগ্য 
করে তুলবে এবং মোট জমির এক চতুর্থাংশ বরাবর নিক্ষর থাকবে । বাকি 
জ্রমিতে অষ্টম বৎসর থেকে ক্রমবদ্ধমান হারে খাজন!। ধাখ্য হবে। এই 
আইন জমিদারদের নিকট মোটেই আকর্ষণীয় হয় নি। ১৮৩০ সালের 
নিয়মকানুন ১৮২৫ সালের অনুক্রণেই হয়েছিল। কেবল রাজস্মের 
পরিমাণ কমিয়ে দেওয়। হল এবং নিকর ভোগের মেয়াদ প্রথম সাত বৎসরের 
পরিবর্তে প্রথম বিশ বৎসর করা হল । কিন্ত এই ব্যবস্থাও বিশেষ সাফল্য 
লাভ করে নি। ১৮২৫ ও ১৮৩০ সালের নিয়মকাহ্ুনের কোনটিতেই জঙ্গল 
সংস্কার ও জমি কর্ষণযেগ্য কর। বাধ্যতামূলক করার জন্য প্রয়োজনীয় 
শাস্তিমূলক ব্যবস্থ। ছিল ন! ৷ তাছাড়া খাজ্নার হার অ|রে। কম না থাকায় 
বেশীর ভাগ জমিদারই জঙ্গল পরিক্কারের দায়িত্ব নিতে সাহস করে শি। 
এগুলিই ১৮২৫ ও ১৮৩৭ সালের ব্যবস্থার অসাফল্যের প্রধান কারণ । 
১৮৫৩ সালের ব্যবস্থায় খাজনার হার অনেক কমিয়ে দেওয়া হল এবং 
জমিদারদের সঙ্গে ৯৯ বৎসরের মেয়াদী বন্দোবস্ত দেওয়ার ব্যবস্থা হল । 
১৮৩০ লালের আইনে বন্দোবস্ত দেওয়া জমিগুলিকে নূতন আইনের 
আওতায় আসার সুযোগ দেওয়া হল এবং জ্মিদাররা সকলেই স্বেচ্ছায় 
তাদের স্থায়ী স্বত্ব ৯৯ বৎসরের মেয়াদী বন্দোবস্ডে পরিবর্তন করে নিলেন। 
১৮৫৩ সালের পতিত জমি সংক্রান্ত আইন জমিদারদের নিকট খুবই 


১ম খণ্ড স্ৃন্দরবনের ভমিব্যবস্থ।র এতিহাসিক ভূমিকা ৬ 
আকর্ষণীয় হয়ে. উঠে এবং সুন্দরবনে জমি বন্দোবত্ডের জন্য সরক।রের নিকট 
প্রচুর আবেদন আসতে লাগল 1 

পরবর্তী উল্লেখযোগ্য ঘটনা সংরক্ষিত বনভূমিগুলির উৎপত্তি । ১৮৭৫ 
সাল নাগাদ তদানীন্তন লেফটেম্যাণ্ট গভর্ণর স্যার রিচার্ড টেম্পল সুম্পরবল 
পরিভ্রমপের প্র স্থির করলেন যে বনজ ডবা ও আল।নি কাঠ 
সরবরাহের জগ্ঠ বনভুমির সংরক্ষণ খুবই প্রম্পোজনীয় । এই নীতির ফলেই 
জন্ম নিল খুলনা ও চবিবশ পরগণা জেলার দক্ষিণাঞ্চলে কয়েকটি সংরক্ষিত 
বনভূমি । মানুষের অভিযানের সামলে সুন্দরবন ক্রমশঃ পম্চ।দপসরণ 
করেছে ॥। কিন্তু তবুও অন্তত: কয়েকটি সংরক্ষিত অঞ্চল যে আজও 
সুন্দরবনের প্রাচীন গৌরব বহন করে রয়েছে তার জন্য কৃতিত্ব অনেকাংশে 
স্যার রিচাড' টেম্পল ও ভার সময়োপযোগী নীতির প্রাপ্য ৷ 

১৮৭৯ লালের Large Capitalist Rules-এর মূল উদ্দেশ্য ছিল 
সুন্দরবনে জমিদারি স্থাপনের দিকে অর্থশালী ব্যক্তিদের আক্বৃষ্ট করে 
তোলা । এই ব্যবস্থ। অনুযায়ী রাজ্ঞস্বের হুর বাড়িয়ে দেওয়। হল । 
কিন্ত জমি উদ্ধার না করার যে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা ছিল এতদিন 
তা" উঠিয়ে দেওয়া হল এবং ঠিক কর হল যে এরাপ ক্ষেত্রে কেবলমাত্র 
লেই সব জঙ্গল মহল পুনরায় নুতন লোককে বন্দোবস্ত দেওয়া হবে। 
১৮৭৯ সালের ব্যবস্থার সাফল্য অস্বীকার কর যায় না। কিন্ত দেখা গেল 
জমিদারর। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জমি উদ্ধারের কাজ মধ্যবর্তী প্রজ্ঞাদের হাতে 
ছেড়ে দিল। এই অবস্থা দেখে বোর্ড অব রেতেনিউ সরাসরি রায়তদের 
সঙ্গে বন্দেবস্তের পরিকল্পনা করলেন । এই পরিপ্রেক্ষিতেই এল 
১৯০৫ ও ১৯১৯ সালের রায়তওলপ/রি বন্দোবস্ত । ১৯০৫ সালের আইনে 
৭০ থেকে ৭৫ বিঘ৷ পথ্যস্ত জমি সরাসরি কৃষিজীবিদের বন্দোবস্ত দেওয়া 
ঠিক হল ॥ জমিতে বাস কর! এইসব প্রজাদের পক্ষে বাধ্যতামূলক ছিল । 
এই ব্যবস্থার মাধ্যমে ফ্রেঞজারগঞ্জ পরিকল্পনার স্থচন। করা হয় সমুদ্রতীরবর্তা 
ফ্রেজারগঞ্জ এলাক।কে উন্নত করার উদ্দেশ্যে । কিন্ত এই পরিকলসনার 
সম্পূর্ণ ব্যর্থতার ফলে ১৯০৫ সালের রায়তওয়ারি ব্যবস্থাও বাতিল হয়ে 
যায় ॥ অথচ রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত বাখরগঞ্জ জেলায় খুবই সাফল] লাভ 
করে। ১৯১৯ সালের রায়তওয়ারি ব্যবস্থা বাখরগঞ্জেরই অহকরণে 
তৈরী । সাগরন্বীপ ও সংরক্ষিত বনভুমির বহিভূ্তি সুন্দরবনের অবশিষ্ট 


পু ইতিহাস ১ম ও ২য় সংখ) 
এলাকা বন্দোবস্ত দেওয়া হয় প্রধানতঃ ১৯১৯ সালের ব্ায়তয়।রি বাবসা 
অনুযায়ী ॥ 

এবার বিভিন্ন আইনকাহ্ুলের গণ্ডির বাইরে এইসব আইনকানুন যাদের 
জ্বন্ত রচিত সেইসব রক্রমাংসের মাহৃষগুলোর দিকে তাকান য।ক। আমর) 
আগেই দেখেছি যে জ্রমিদ/রদের সংগে সব বন্দোবন্তেরই একটি সর্ত ছিল 
নিৰ্দিষ্ট কয়েক বৎসরের মধ্যে জমির অধিকাংশ কর্ষণমোগ্য করে তুলতে 
হবে ৷ এই দায়িত্ব এড়াবার জন্য ভুমিদারের। ( সুল্দরুবনেত্র ভাষায় এদের 
বলে লটদার ) তাঁদের মহুলগুলি বিভিন্ন অংশে ভাগ করে বিভিন্ন লে।ককে 
বন্দোবস্ত দিয়ে জঙ্গল পরিকারের দায়িত্ব তাদের উপর চাপিয়ে দিত । 
এইসব পণ্ডনীদার বা চকদাররা আবার তাদের অংশগুলি একইভাবে 
বিভিন্র ভাগ্যাস্বেষী লোককে বন্দোবস্ত দিল। এর ফলে সুন্দরবনের 
জমির মালিকদের মধ্যে স্থটি হল বিভিন্ন শ্েপীর ২ _জমিদ।র, লটদ।র, 
পত্তনীদার, মৌরসীদ(র, দশ্ডিদার, চকদার, দরপত্তনিদ্বার, দরমৌরসিদার, 
দরচকদার । জঙ্গল পন্সিকার করে বসতি স্থাপনের জন্য খুব সহজ 
সর্ভে ভাগ্যাস্বেষী কৃষকদের আহ্বান জানান হুল ৷ পার্শ্ববর্তী চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্ডভুক্ত জেলাগুলিতে জমির উপর জ্রনসংখ্যার চাপ ক্রমশঃ 
বেড়ে উঠছিল ॥ ফপে সুন্দরবনে বসতিস্থ(পনে ইচ্ছুক লোকের অভাব 
হল লা। খুব বেশী সংখ্যায় এল মেদিনীপুর জেলার অধিবালীর। । 
আঙ্কের দিনের সুন্দরবন তাই প্রধানতঃ মেদিনীপুরের অধিবাসীদের 
উপনিবেশ । অনেকক্ষেত্রে ভাড়া কর! শ্রমিক, এমন কি স1ওতাল, 
সুণ্ডা, ওঁরাওঁ প্রভৃতি অদিবাসীদের দলে দলে নিয়ে এসে ুন্দরবন 
সংস্কারের কান্ডে লাগান হয় ॥ এদের বংশধররাই আজ্রকের দলের তাগচ।ষ 
সমল্যার অন্যতম প্রধান কারণ ॥ সুন্দরবনে বসতিপত্তনের ইতিহাসে 
একদিকে বাঘ, কুমীর ও সাপের সংগে এবং অন্যদিকে প্রকৃতির সংগে 
সাহ্ুষের কঠোর সংগ্রামের ইতিহাস ॥ সঙ্গভের লবণাক্ত জলকে দূরে 
রাখার জন্য দ্বীপগুলির চারিপাশে বাধ দিতে হয় । জোয়ারের ল্রোত ও 
ৰড়তুফানের হাত থেকে এইসব ঝধকে রক্ষা করা খুবই ছয়ছু ব্যাপার 
ছিল । এর উপর ছিল অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়া ও পানীঘ় জলের সমস্যা ॥ 
সুন্দরবনের ইতিহাস অনেক ছুঃখকছে ভরা । সব বাধাবিগ্ কাটিয়ে উঠেও 
সুন্দরবনকে মানুষের বসবাসবোগ্য করে তোলা লেদিনকার সাধারণ 


১০ম খণ্ড হুন্দপ্রবনের ভূমিব্যবস্থার এরতিহাসিক ভূমিক! ৭১ 


মাহসদেরই কাজ ৷ নুশ্দরবনের ভূমিব্যবস্থার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক বর্গঃ 
অথবা ভাগচাস সনস্যা। ভূমিহীন কৃষিজীবিদের আবক সংখ্যা এবং 
জমি ছতে জ্ঞমির মালিকের অহ্পস্থিতি এই ছুই ঘটনার সমন্বয়ের 
ফলে বাংলাদেশের অন্যান) কয়েকটি অঞ্চলের মত সুদ্দরবলেও ভাগপ্রথায় 
চাষের উৎপত্তি হয়। বহুদিন পর্ধান্ত আনাদেন ভূমিবাবস্থায় তাগচামীন্র 
ফোন অধিকার স্বীকার করা হুত না । ভাগচাষীর অধিকার এবং অন্য 
একজন কৃষি মজুরের অধিকারের মধ্যে বিশেষ কোন তফাৎ ছিল না। 
শুধু কেবল ভাগচামী তার শ্রমের বিনিময়ে উৎপন্ন শস্যর কিছু ভাগ পেত। 
এই অংশের পরিমাণ সন্বদ্ধেও কোন দিশ্চয়তা ছিল লা। অনেক ক্ষেত্রে 
শতকরা ৭০।৮* ভাগ শস্যও মালিকের অংশবাবদ নিয়ে নেওয়া হত । এর 
উপর ছিল জমি থেকে উচ্ছেদের সম্ভবেন৷ । জোতদারেরা যে কোন মৃছুর্তে 
বর্গাদারকে জনি থেকে বিতাড়িত করতে পারত । অথচ স্বল্দরবনকে 
বলবাসযোগ্য ও কৃষির উপযোগী করে তোলার মূলে ছিল এইসব ভাগ- 
চাষীরা । জমির মালিকগণের এই ব্যাপারে ভূমিকা ছিল খুবই সামান্য ॥ 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে এদের সুন্দরবনের সংগে কোন প্রত্যক্ষ যোগাযে৷গ ছিল 
না কেবলমাত্র ধানকাটার সময় ছাড়া । শুধু বাব তৈরী করে দেওয়া ছাড়া 
জমির উন্নতির ভ্রশ্ট কোন চেষ্টা মালিকের! কখনো করে নি। এমন কি 
অনেক সময় বাঁধও নির্মাণ করা হত বাধ্যতামূলক শ্রমের মাধ্যমে ॥ উনবিংশ 
শতাব্দী ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের স্বম্দরবলের মানুষের ইতিহাস 
অত্যাচার ও শোষণের সকরুপ কাহিনী ৷ বর্গাদারদের স্বত্ব নিদ্ধারণ করে 
তাদের কিছু সুবিধা দেওয়ার সর্বপ্রথম প্রচেষ্টা হয় ১৯২৮ সালের সংশোধিত 
বংগীয় প্রজান্বত্ব আইনে । কিন্ত এইসব হুবিধ! ছিল খুবই সামান্য ) 
তাছাড়া বর্গাদ(রদের ধুমায়িত অসন্তোষে ইন্ধন যোগাবার জন্য এল রাজ্ত- 
নৈতিক প্রচারকার্ধ্য । পরবর্তী যুগের তে-ভাগ! আন্দোলন এই রাজনৈতিক 
প্রচারেরই ফল। প্রাক-স্বাধীনতার যুগে ভাগচাঘ সমস্যা সমাধানের 
কোন সার্থক প্রচেষ্টা হয় নি। ১৯৫০ সালের পশ্চিমবংগ বর্গাদার আইন 
ভাগচাষীকে-বর্ধপ্রথম জমির উপর বেশ কিছুটা অধিকার দিল । পরিশেষে 
এল ১৯৫৫ সালের ভূমিসংস্কার আইন! এই আইনের তৃতীয় অংশই 
আজ ভাগচাষ সম্পর্কে প্রচলিত আইন ৷ 

আজকের দিনের সুম্দবনের ভূমিব্যবস্থা প্রধানত: ১৯৫৩ সালের 


চন ও ২% সংহ্ঘা। 
জমিদারী উচ্ছেদ আইন এবং ১৯৫৭ সালের তৃমিসংস্বার আইনের প্রয়োগের 
কাহিনী । সুন্দরবনের ভূমিসমস্তার সমাধানে এই হুই বিধানের ভূমিক।র 
বিচার একমাত্র ভবিশ্যতই' করতে পারবে । কিন্ত আইন সন্বন্ধে সাধারণ 
মানুষের অন্ঞত৷ এবং; রাজনৈতিক_ প্রচারের জন্য আঙ্জও সুন্দরবনে শাস্তি 
নেই । স্নন্দ্রবনের জনসংখ্যার প্রায় অক্ষেক ভাগচাষী । জমিদারী উচ্ছেদের 
পরেও এদের ;সমস্যার বিশেষ সমাধান হুয় নি । স্বন্দরবনে ভুমিব্যবস্থা 
সংস্কারের পথে এই ভাগচাষ সমস্যাই আজ সবচেয়ে বড় অন্তরায় । 


জাথীগুল্ফা লিপির “নন্দ্লাজা” গলক্ষে 
দীপক ভট্টাচাৰ্ষ 


কলিঙ্গরাজ থারবেলের ত্রাজত্ের হণীপুস্ষা লিপিতে খারবেলের রাজ্যের 
পঞ্চম ও দ্বাদশ বর্ষের প্রসঙ্গে জনৈক 'নন্দরাজার' উল্লেখ পাওয়া যায । 
‘নন্দরাজা' বলিতে হাতীগুশ্ফা লিপির লিপিকার কাহাকে বুঝাইয়াছেন তাহা 
আলোচনা করিয়া দেখিবার পূর্বে কতগুলি কথা মনে রাখ প্রয়োজন । 
ছাথীগুন্ফা লিপিতে বলা আছে যে, তিনশত ( অথবা একশত তিন ) বৎসর 
পুরে 'নন্দরাজা' তলম্থুলিয় নামক স্থানে যে খালটি খনন করাইয়াছলেন, 
খারবেল তাহার রাজ্রত্বের পঞ্চম বর্ষে উহা তাঁহার ব্রাজরধানী পর্য্যন্ত বন্ধিত 
করাইয়াছিলেন ॥১ তাছা ছাড়া খারবেলের রাজত্বের দ্বাদশ বর্ষের প্রসঙ্গে এই 
কথ।ও বল৷ হইয়াছে যে, 'নম্পর়াজা” কলিঙ্গ হইতে একটি জিন মৃত্তি লইয়। 
গিয়ছিলেন।* ইহা হইতে বুঝিতে পরা যায় যে, হাথীগুন্ক। লিপির এই 
“নন্দরাজা' নিশ্চয়ই কঙ্গিঙ্গ জয় করিয়াছিলেন, নতুবা জস্তত:পক্ষে তনন্ুলিয় 
নামক স্থানটি নিজ অধিকারে আনিয়াছিলেন। তাই তাহার পক্ষে 
তলম্থুলিয়তে খাল খনন কর সন্ভব হইয়াছিল । আরও একটি বিয়য় লক্ষ্য 
করিবার আছে । এই “নম্পরাক্া' নিশ্চয়ই জৈন ছিলেন । তাহা না হইলে 
একটি জিন মুত্তি লইয়া যাওয়ার € ধ্বংস ন! করিয়া) কোনও সঙ্গত কারণ 
খুঁজিয়া পাওয়া যায় না । এই “নন্দরাহ্রা' যদি অ-জৈন হইতেন, তাহা হইলে 
জিন মুদ্তিটি লইয়া যাওয়া অপেক্ষণ উহা ধ্বংস করাই হয়তো তাহার পক্ষে 
স্বাভাবিক হইত ৷ 

এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা 
যায় যে, হাখীগুস্ষ। লিপির লিপিকার নন্দরাজ্ঞ বলিতে মগধের নল্দবংশ্টয় 
রাজ! মহাপদ্ম নম্দকে বুঝায় নাই । যদিও মহাপদ্মনশ্দের বিজিত দেশগুলির 
মধ্যে কলিলের নামও পুরাণে পাওয়া যায়, তথাপি কলিগ দেশটিকে 


> পংছসে চেদানি বসে নংদরাঞ্জ-তি-বলসত ওঘাটিতং 
-বাটা-পসাডি (২) নগরম্‌ পবেস (রত্তি)--- 
২ *নংদরাছ্গ শীত কলিংগ ছিল সংনিবেসং--- 


৭৪ ইতিহাস ১ম ও ২য় সংখ্যা 


মহা]পন্থানন্দ আদৌ ক্রয় করিয়াছিলেন কি লা সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ 
আছে । কারণ, মহাপল্া যদি কলিঙ্গ জয় করিয়াই থাকিতেন, তাছ! হইলে 
বিজিত নম্দরাজ্যের অংশ হিসাবে কলিঙ্গ দেশটিকেও চন্দ্রগুপ্ত মৌর্ঘ্য নিজের 
অধিকারে পাইতেন । কিন্তু ল্লীনির বিবরণী হইতে ( এই বিবরণী প্রধানত: 
মেগাস্থিনিসের “ইপ্ডিকা'র উপরে ভিত্তি কর!) জ।নিতে পারা যায় যে, কলিঙ্গ 
দেশটি একটি স্বাধীন দেশ ছিল ।> উপরস্ত ডাঃ বড়ুয়া হ্যায্যতঃই 
দেখাইয়ছেন যে, অশোক তাহার ত্রয়োদশ শিলা[লপতে কলিঙ্গ দেশটিকে 
‘অবিক্রিত’ বলাতে এই কণাই প্রমাণিত হয় যে, অশে।কের পুবের্ধ আর অস্ত 
কোনও নন্দ অথবা মৌর্য্যরাজ্ঞ) কলিঙ্গ জয় করিতে পারেন নাই ।* সুতরাং 
কলিঙ্গ যে সহাপগ্মনদ্দের রাজ্যের অস্তভুক্ত ছিল লা তাহা বলা যায়। 
যদি ধরা হয় যে, মহাপদ্মনম্দ কলিঙ্ষের অংশবিশেষ মাত্র স্বাধিকারে আনিতে 
পারিয়াছিলেন, তাহা হইলেও ছুইটি প্রশ্ন উঠিতে পারে যাহাদের সঠিক উত্তর 
না পাওয়া পৰ্য্যন্ত মহাপদ্মনন্দ কর্তৃক কলিঙ্গের অংশ জয়ও সর্ববজনের সমর্থন 
পাইতে পারে না প্রথমতঃ কলিঙ্গের অংশমাত্র জয় করিয়াই মহাপদ্মনন্প 
সন্তষ্ট রছিলেন কেন; দ্বিতীয়ত £ সহাপদ্মনন্দের পর চন্দ্ৰগুপ্ত মৌর্যযই বা 
কলিঙ্গের বাকি অংশ জ্রয় করিবার অর্থাৎ সম্পূর্ণ কলিঙ্গ দেশটিকে ম্বাধিকারে 
আনিবার চেষ্টা করিলেন না কেন ) 

উপরস্ত মহাপদ্মনন্দ থে জ্রৈন ধর্মাবলম্বী ছিলেন ন। তাহাও বুঝিতে পারা 
যায় । জৈন গ্রন্থ পরিশিষ্টপ্ববনে সহাপদ্রনন্দের পিতৃপরিচয় প্রসঙ্গে বল! 
হইয়াছে যে, মহাপম্মনন্দের পিতা ছিলেন নাপিত এবং তাহার মাতা ছিলেন 
একজন সাধারণ গণিকা ।* মহাপদ্মনন্দ যদি জৈনধর্দ্ম।বলশ্বী হইতেন, তাহা 
হইলে জৈন গ্রন্থে তাহার এই নীচ কুলের উল্লেখ নিশ্চই থাকিত লা। 
এতদ্ধ্যতীত পুরাণে মহ।পদ্মনন্দকে “সর্ববক্ষত্রাস্তক' এবং দ্বিতীয় পরশুরাম বা 
ভার্গব বল৷ হইয়াছে । মহাপদ্মনন্দ জৈনধৰ্স্মাবলশ্বী হইলে তাহাকে অবশ্যই 
পরশুরামের সহিত তুলল! করিতে পুরাণকার ইতভ্তভতঃ করিতেন । 


> Indian Antiquary, 1877. (Political Hintory of Ancient 
lndia—p. 305) 

RX Barua, Hathigumpha Inscription of Kdaravela. (Indian 
Historical Quarterly, XIV. 1938) 

© (569 46- Text VI. 231-32. 


১০ম খণ্ড হাতীণুস্কা লিপির “নম্দর।জ।” প্রসঙ্গে ৭৫ 


সুতরাং এই সমস্ত কথ। বিবেচন! করয়। এই পর্খ্যন্ত বুঝ। যায় যে, 
হাপী শুণ্ফা লিপির লিপিক।র “নন্দরাক্রা' বলিতে মহাপদ্মনম্দকে বুঝান লাই; 
কেননা মহাপদ্ানন্দ কর্তৃক সম্পূর্ণভাবে অথবা আংশিকভাবে কলিঙ্গ জয় 
যেমন সনর্থন পাইতে পারে না, তদ্রপ অন্ন মহাপন্মনন্দ কর্ক একটি জিন 
মুস্তি লইয়া যাওয়াও সম্পূর্ণ অসঙ্গ ত ৷ 

স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, হাথীগুষ্ফা লিপিতে 'নম্পর]জ।" বলিতে 
বদি সহাপদ্মনন্দকে বুঝান না হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই “নম্দরাদ্রোর 
প্রকৃত পরিচয় কি হইতে পারে । নুতর্যং হাথাগুস্ফা লিপিতে “নল্পরাজ” 
বলিতে চন্দগুণ্ত মৌর্ধযকে বুঝান হইয়াছে কি-না তাহ। ভাবিয়া 
দেখা বর্তমান ক্ষেত্রে হয়তো! অপ্রাসঙ্গিক হইবে লা। চন্দ্রণুগ্ত মৌর্ঘ।কে 
নম্পরাজা বলা আপাতদৃষ্টিতে অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হইলেও চন্দ্রগুণ্ত- 
মৌর্ঘ্যের সহিত নন্দদের সম্পর্কের নজীর বিভিন্ন সংস্কৃত পুস্তকে বিভমান । 
বিশাখদত্তের ‘মুদ্র।রা/ক্ষসম্‌' নাটকে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্কে, “*নম্দাঙ্য় ( অর্থাৎ 
নম্দদের সহিত সম্পর্ক-যুক্ত ) বলা হইয়াছে । এই নাটকটির ভাঘ্যকার 
চুণ্ডিরাজ ও চন্দ্রগুধ্ত মৌর্যযকে নম্দরাজ। সর্ববার্থসিছ্ধি এবং তাহার মুক্সা নামী 
স্ত্রীর পুত্র বলিয়। উল্লেখ করিয়াছেন । তাহা ছাড়া মুডারাক্ষসম্‌ নাটকে 
মহারাজ নন্দের রাক্ষসনামক বিশ্বশ্ত অহ্থচর ও মন্ত্রী চন্দ্ৰগুপ্ত মৌর্যাকে 
"ন্বামীপুত্রা' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন । বিুপুরাণের টাকাকার উইলসনেয় 
মতেও চন্দ্রগুপ্ত মৌধ্য ছিলেন নপ্পবংশীয় রাজা এবং ওীহার মুর নামী শরীর 
পুত্র । ইছা ছাড়া সেোমদেবের “কথাসরিৎসাগর” এবং ক্ষেমে্্রেস 
“বহৎকথামঞ্জরী'তে চন্দ্রগুপ্ত মৌধ্যকে ““পূর্ববনদ্দ-স্ত” বলিয়া উল্লেখ করা 
হইয়াছে। এই সমস্ত পুম্তকে চন্দ্ৰগুপ্ত মৌর্য্যের পিতৃপরিচয় হদি ভুল করিয়া 
দেওয়া থাকে, তাহ! হইলেও হাথাগুম্ফা লিপির লিপিকারও যে অহ্থরূপভাবে 
ভুল করিয়! চন্দ্ৰগুপ্ত মৌর্য্যকে ‘নন্দরাজা' বলিয়া উল্লেখ করেন নাই তাহাও 
তে! ঠিক করিয়। বল! যায়না । 

হাখীশুস্ফা লিপির ‘নন্দরাজ!া' এবং চন্দ্ৰগুপ্ত মৌর্য্য একই ব্যক্তি হইতে 
পারেন এই অন্য যে, চন্্রুণ্ড মৌর্য্য জৈল বর্ম্মাবলন্বী ছিলেন । বিভিন্ন 
জৈনগ্রন্থ বিশেষতঃ “রাজাবলীকথে” নামক একটি জৈনপ্রস্থ হইতে জানিতে 
পার! ঘায় যে, চত্দ্রগুপ্ত মৌর্য্য ভদ্রবাহু নামক জনৈক জৈন সন্গ্যাসীর শিষ্যত্ব 
শ্রহণ করিয়া মহীশুরের শ্রবপবেলগোলা নামক স্থানে জৈনবর্ম্মের বিধি 


৭৬ ইতিহাস ১ম ও ২য় সংখয। 


অনুযায়ী অনশনে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন ।> অরবণবেলগোলার এই 
ঘটনার উল্লেখ হরিসেনের বৃহৎকপা-কোশ ( ৯৩১ খৃষ্টাব্দ ), রত্বনন্দির 
ভদ্বাহুচরিত ( ১৪৫০ স্বষ্টাব্দ ) এবং মুনিবংসাভ্যুদয় নামক একটি কানাডা 
গ্রন্থে ( ১৬৮০ খ্ব্টাব্দ ) পাওয়া যায়৷ স্থানীয় দুই একটি লিপিতেও এই 
ঘটনার প্রতিধ্বনি আছে ৷ ছয়শত থৃষ্টাব্দের একটি লিপিতে চন্দ্রপগুপ্তমুনি 
এবং তডবাহু--এই ‘যুগ্যের' উল্লেখ আছে । ইহা ছাড়া শ্রবণবেলগোল৷ 
অঞ্চলের একটি ক্ষুদ্র পর্বতের নাম চন্দ্রগিরি, কেনন! উহাতে ভদ্রবাহু 
এবং চন্দ্রগুপ্তস্ুনিপাতির পদচিহ্ন আছে। এই পব্বতের উপর চন্দ্রগুপ্তবন্ডি 
নামক একটি মন্দির আছে,__উহ! চন্দ্রগুপ্ত স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়। 
ধারণ! কর! হয়। এই মন্দিরটির পুরোভাগে ভদ্রবাহু এবং চক্দ্রগুপ্তের 
জীবনের ঘটনাবলীর ৯০টি দৃশ্য প্রস্তরে খোদাই কর! আছে । এই সমস্ত 
উল্লেখ হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, চত্দ্রগুণ্ড মৌর্য জৈন ছিলেন । স্থুতরাং 
তিনি যদি কলিঙ্গ আক্রমণকালে একটি জিন-সুত্তি লইয়া গিয়া থাকেন, 
তাহ। হইলে আশ্চর্য্য হইবার কিছু লাই । 

কিন্ত চন্দ্ৰগুপ্ত মৌর্য কলিঙ্গ জয় করিয়াছিলেন কিনা তাহা ভাবিয়া 
দেখ! প্রয়োজন । খুব সম্ভবতঃ চন্দ্ৰগুপ্ত মৌর্য কলিঙঈ্গ আক্রমণ করিয়া- 
ছিলেন। কিন্ত কলিঙ্গ সৈন্যের প্রতিরোধে তাহার আক্রমণ সম্পূর্ণ 
নাফল্যলাভ করিতে পারে নাই। তিনি কেবলমাত্র কলিঙ্গের সামান্য 
অংশ (অন্ততঃ তনস্ুুলিয় নামক স্থানটি ) সাময়িকভাবে অথবা স্থায়িভাবে 
নিঙ্ছের অধিকারে আনিতে পারিয়াছিলেন এবং এই অধিকৃত স্থানেই তিনি 
একটি খাল খনন করাইয়াছিলেন । এই আক্রমণকালেই চন্দ্ৰগুপ্ত সৌধ্য 
একটি জিন মুণ্ডি লইয়া গিয়াছিলেন । কলিঙ্গ সৈন্যের নিকট বাধা পাওয়ায় 
চন্দ্ৰগুপ্ত মৌর্য “বিজিগীমু নরপতির” ন্যায় দক্ষিণ ভারতের কিছু কিছু স্থান 
স্বাধিকারে আনিতে ব্যস্ত হইয়া পড়েন। ভবিষ্যতে কলিঙ্গকে সম্পূর্ণরূপে 
অধিকার করিবার পরিকল্পনা তাহার হয়তো ছিল। কিন্ত পরিণত বয়সের 
পুবেবেছি রাজন ত্যাগ করিয়া জৈন সঙ্গ্যাসী ভ্তবাহুর অনুসরণ করায় 
তিনি আর ভাহাব্র পরিকল্পনা সফল করিয়া যাইতে পারেন নাই । 

ইহা ছাড়। হাথীগুস্ফা লিপির “নম্দরাজা” এবং চন্দ্রুপ্ত মৌর্য একই 


2 Indian Antiquary. 1892. 05855. 
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ব্যক্তি হইতে পারেন, কেননা এই ছুইজনের মধ্যে একটা প্রকৃতিগত সাদৃশ্য 
লক্ষ্য করা যায় । হাপাগু'ডা লিপিব্র নম্দরাক্তা” একটি খাল খনন কর।ইয়া- 
ছিলেন এবং উহা নিশ্চয়ই জলসেচলের জন্য খনন করা হইয়াছিল । চন্দ্রণপ্ত 
মৌর্য্যেরও জলসেচন ব্যবস্থার পৃষ্ঠপোষকতার নিদর্শন আছে । সহাক্ষত্রপ 
রুদ্রদ(মলের ( ১৫০ খৃষ্টাব্দ ) জুনাগড় শিলালিপি হইতে জ্রানিতে 
পারা যায় যে, চন্দ্ৰগুপ্ত মৌর্য্যের অধীনভ্ত রাজকর্ম্মচারী ( রাষ্রিয় ) পুন্ত গুপ্ত 
নামক জনৈক বৈশ্য গিরনার (সুরার ) অঞ্চলে সুদর্শন নামক একটি 
হুদ খনন করাইয়াছিলেন। এই জলাশয়টির উদ্দেশ্যও ছিল সেচকার্য্য । 
উপরন্ত স্ট্র্যাবোর বিবদ্লণী হইতে জ।নিতে পার! যায় যে, রক্ষিত জলাশয়ের 
জল সকলে যাহাতে সমভাবে ব্যবহার করিতে পারে তাহার জন্ খালের 
সাহায্যে এই জলের বিলি ব্যবস্থা করা হইত এবং ইহা সুষ্ঠুভাবে পরিচালল৷ 
করিবার জন্য চন্দ্ৰগুপ্ত মৌর্ধ্য একজন কর্মচারী নিযুক্ত করিয়াছিলেন ।” 
চন্দ্ৰগুপ্ত মৌর্য্য জলসেচ ব্যবস্থার উপর কিরূপ গুরুত্ব দিতেন তাহা ইহা 
হইতেই বুঝা। যায় । সুতরাং জলসেচ ব্যবস্থায় চত্দ্রগুপ্ত মৌখ্য এবং 
হাতীগুস্ফা লিপির ‘নন্দরাজঞার’ মধ্যে এই আশ্চর্য্যরকম সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়া 
এই ছুই জন যে একই ব্যক্তি তাহা বলা চলে । 

কিন্তু হাথীগুশ্ফা লিপির ‘নপ্দরাজা’ এবং চন্দ্রগুপ্ত মৌধ্য একই ব্যক্তি 
হওয়ার মধ্যে তারিখঘটিত কিছু বৈসাদৃশ্য বাধা স্ট্ি করিতে পারে। 
হার্থীগুশ্ষা লিপির তারিখ সাধারণতঃ খৃ্টপুবর্ব প্রথম শতকে ধরা হয়।" 
‘নন্দরাজ্জা’' ইহার ৩০০ ( তি-বস-সত ) বৎসর পুবের্ব ছিলেন বলিয়! বল। 
হইয়াছে । খ্বষ্টপূর্বব প্রথম শতকের সহিত ৩০০ বৎসর যোগ করিলে 
চন্দ্ৰশুপ্তের রাজত্বকালে (খৃঃপূঃ ৩২৪-৩০০) পৌছানো হয়তো যায় না। কিন্ত 
“নন্বরাজা' এবং হাথাগুস্কা লিপির মধ্যে সময়ের দূরত্ব এত বেশী বলিয়া এই 


3 H.C. Roy Choudhury—Political History of Ancient India 
— Sixth edition. p.284. 

২ কে. পি. অয়লোয়াল ও ক্স কোসার মতে-__প্বঃ পৃঃ দ্বিতীয় শতকের প্রথম 
ভাগ; আর, ভি, ব্যানাষ্জা ( Epigraphis Indica. vol XX. P74) এবং 
ডি, লি, সরকার ( Select 199০7708197). P.20n6I ) পঃ পুঃ ছিভীয় শতকের 
প্ররস্তের পুর্বে নয এবং খৃঃ পুঃ প্রথম শতকের পরে নয়; হেমচন্দ্ৰ রায় চৌধুরী, 
বমাপ্রস্াদ চন্ব এবং বি, এম্‌, বড় যার সতে-স্বঃ পুঃ ২৪। 
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কথা বল৷ যায় যে, হাণীগুল্ফঢ! লিপির লিপিকারের পক্ষে সঠিক সময়ের 
ব্যবধান নিদ্দিষ্ট কর! সম্ভব না হওয়ায় লিপিকার খুব সম্ভবতঃ সাধারণ নিয়ম 
অনুযায়ী পূর্ণসংখ্যায় (6০২৭ 547০) সময় উল্লেখ করিয়াছেন। অর্থাৎ 
হাখীগুশ্ফা লিপি ও ‘নন্দর!জ্জার' মধ্যে সময়ের ব্যবধান ঠিক ৩** বৎসর 
লহে-__৩০০ এর কম ৷ সময়ের দূরত্ব হেতু সঠিক সময় নির্ণয়ে অনুরাপ 
তারিখ সম্বন্ধে সিংহলী এবং ভৈনিক মতের প্রভেদ, বিস্বিলার প্রভৃতির 
রাজত্বকাল সম্বদ্ধে সিংহলের মহাবংশ এবং পৌরাপিক মতের বিভিন্নতা 
ইত্যাদি লজীব্রের কথা মলে রাখিয়া হাখীগুস্কা লিপির ‘তি-যস-সত'’ 
কখাটিতেও অনুরূপ ভ্রান্তির আশঙ্কা করা যায় ।১ 

এই সমস্ত দিক বিবেচনা করিয়া বল৷ যায় যে, ছাথীগুস্ফঢা লিপিতে 
'নন্দরাজ্ঞা' বলিতে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যযকেই বুঝান হইয়াছে । চন্দরগুপ্ত মৌর্য 
কলিঙ্গ আক্রমণ করিয়াছিলেন । কিন্ত কলিঙ্গ সৈন্যের বাধায় তাছ।র 
আক্রমণ সাফল্যল।ত করে নাই । তিনি হয়তো কলিঙ্গের সামান্য অংশ 
(অন্ততঃ ভনম্লিয় নামক স্থানটি ) অধিকার করিতে পারিয়াছিলেন, 
কলিঙ্গকে সম্পূর্ণভ।বে ন্ৰাধিকারে আনিতে পারেন নাই । সম্পূর্ণ কলিঙ্গ 
অধিকার করিবার পরিকল্পন৷ করিয়াই তিনি হয়তে। “বিজিগীযু নরপাতির” 
হ্যায় অন্যান্য রাজ্য অধিক।রে মনোনিবেশ করেন । কিন্তু কলিঙ্গকে তিনি 
গৌরধ্য স৷ত্রজ্রযভুক্ত করিয়া যাইতে পারেন নাই ৷ চন্দ্রণপ্ত মৌর্য্যের পুত্র 
(বন্দুসারও কলিঙ্গ জয়ের চেষ্টা খুক্তিযুক্ত মনে করেন নাই । কিন্ত লক্ষ] 
করিবার বিষয় এই যে; অশোক রাজ! হইয়া সবধ প্রথমে কলিঙ্গ জয়ের 
চেষ্ট। করেন ॥ তিনি তাহার পিতামহের কলিঙ্গ জ্রয়ের ব্যর্থতার কথা খুব 
সম্ভবতঃ জানিতেল। তাই অশোক কলিঙ্গ জ্রয় করিয়। তাহার অয়োদশ 
শিলালিপিতে কলিঙ্গকে 'অবিজিত' বলিয়াছেন । এই ‘অবিজিত’ কথাটির 
মধ্য দিয়া অশোক একদিকে যেমন তাহার পিতামহের কলিজ জয়ের 
ব্র্থতার প্রতি প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত করিয়াছেন, অগ্চদিকে তেমনি ভিনি এই 


১ খোন্রবেলের রাজত্বের পঞ্চম বর্ষের প্রলঙ্গে ‘তি-বস-সত’ কথাটি বল! হইলাছে। 
লিশিকার এই ৩০* বৎসর খারবেলের রাজনের পঞ্চদবর্ধ হইতে, কিন্বা প্রথম বর্ষ 
হইতে কিন্ব। লিশিট লিখিত হইবার বর্ষ হুইতে ধরিয়াছেন--তাহাও তে! প্রপ্ন 


থাকিয়া যাইবে! 


দশন খণ্ড হা চীগুশ্ লিপির “নপ্দস্রাহ্ষ।” প্রসাঙ্গে ৭১ 


‘অবিজ্ঞিত' কপাটির মাধ্যনেই একটি সানম্দ পোলণ। কর্পিতে চাছিয়াছেন 
যে, তিনি কলিঙ্গ জয় করিয়া তাহার পিতামহের আত্ন্ধ কর্্মই সম্পাদন 
করিতে প।রিয়াছেন ॥ নন্দ এবং মোর্য্য সাস্রাজে)র অন্তর্গত ছিল না এমন 
অনেক দেশই অশোক জয় করিয়াছিলেন । সুতরাং কেবলমাত্র কলিঙ্গকেই 
*আবিজিত' বল! অর্থহীন হইয়া পড়ে যদি এই অবিজ্জিত কথাটির মধ্যে 
সাহার পূর্ববর্তা কোনও রাজার কলিঙ্গ জয়ের প্রচেষ্টার প্রতি ইঙ্গিত 
কয়া, ন। হুইয়া থাকে । 


বঙ্গীয় ইতিহাস পরিষদ 


নবম বাখিক অধিবেশন 


গত ৩১শে জ্ঞান্থুয়ারী, ১৯৬০ রবিবার, ৪৭1এ, একডালিয়া রোড, 
কলিকাতা-১৯এ শ্রীনরেন্দ্র কৃষ্ণ সিংহের সভাপতিত্বে বঙ্গীয় ইতিহ।স 
পরিষদের নবম বাষিক সাধারণ অধিবেশন অহুষ্টিত হয় । 

এই সভায় পরিষদের নিয্ললিখিত বাষিক কার্যবিবরণী পঠিত ও 
গৃহীত হয় £_ 

“গত আবণ মাসে বঙ্গীয় ইতিহাস পরিষদের নবম বর্ষ পূর্ণ হয়েছে । 
এই বৎসর পরিষদের আজীবন সদস্যদের সংখ্যা ৪, সাধারণ সদস্যদের 
সংখ্যা ৬৪ এবং ‘ইতিহাস’ পত্রিকার গ্রাহকদের সংখ্য! ১৭০ ছিল । 

এই বৎসর ইতিহাস পরিষদের উদ্যোগে দুটি আলোচন! সভার অনুষ্ঠান 
হয়॥ প্রথম দিন, ২০শে জুন, ১৯৫৯ শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার “যুক্তরাষ্ট্রে 
ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের উপাদান” সম্বন্ধে আলোচনা করেন। এই 
প্রসঙ্গে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে যে সব নূতন এতিহাসিক তথ্যের সন্ধান পেয়েছেন 
তার একটি মনোজ্ঞ বিবরণ দিয়েছিলেন । ইতিহাস পরিষদের দ্বিতীয় 
অধিবেশনে, ৮ই আগস্ট, ১৯৫৯ শ্রীযুক্ত নির্শলকুমার বনু “আক্ষোর” 
সম্বন্ধে আলোচনা করেছিলেন । 

বর্তমান বৎসরে ইতিহাস পরিষদের কাজে নানা প্রকার ক্রটি হয়েছে । 
পত্রিকা প্রকাশে কিছু বিলম্ব হয়েছে এবং পরিষদের অধিবেশনের সংখ্যা 
আরও বেশী হওয়া উচিত ছিল । পরিষদের কোষাধ্যক্ষ শ্রীতড়িৎ কুমার 
মুখোপাধ্যায় কলকাতার বাইরে থাকায় হিসাবপত্র পরীক্ষা করে বাধিক 
সাধারণ অধিবেশন আহ্বান করতেও বিলম্ব হয়েছে । 

কয়েক বৎসর পূর্বে পরিষদের তখনকার কর্মসচিব ক্রসক্ষীয়মান সরকারী 
সাহায্য এবং সভ্য ও গ্রাহকসংখ্যার অপ্রতিহত নিম্গতির কথা উল্লেখ করে 
দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন। বর্তমান বৎসরেও আমাদের সেই কথার 
পুনরাবৃত্তি করতে হুচ্ছে। আশা করা যায় আগামী বৎসরে কর্মকর্তারা 
পরিষদকে সুষ্ঠ ভাবে পরিচালনা করতে পারবেন ॥ 

পশ্চিমবঙ্গ সরকার এ বৎসর ইতিহাস পরিষদকে এককালীন পাঁচশত 


১০ম খণ্ড বঙ্গীয় ইতিহাস পরিবদ ৮১ 


টাকা সাহায্য করেছেন । সেজগ্য আমর পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে পরিষদের 
সদস্যদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি । কিন্ত এই টাকায় পত্রিক প্রকাশের 
ব্যয় নির্বাহ করা কঠিন ॥ ইতিহাস পরিষদের সদস্য সংখ্যা ও পত্রিকার 
আহক সংখ]! বৃদ্ধি না হলে পরিষদের কাক্ত চালান দুঃসাধ্য হবে ।” 

অতঃপর পরিষদের কোঘাধ)ক্ষ নবম বর্ষের আয়ব্যয়ের পরীক্ষিত হিসাব 
সভায় পেশ করেন এবং তাহ! গৃহীত হয় । আগামী বর্ষের আয়ব্যয়ের 
একটি খসড়া হিসাব পঠিত ও অনুমোদিত হয় । 

নিমলিখিত সভ্যগণ আগামী বৎসরের জঙ্ কর্মসনিতির সদস্য নির্ধাচিত 
হন $__্রীরনেশচন্দ্র নগুমদার, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীসুশোভন সরকার, 
ভ্রীনরেল্প্র কৃষ্ণ সিংহ, শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীপ্রতুলচন্দ্র গুপ্ত, 
ভীঅনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসরসীকুমার সরন্ৰতী, জ্রীঅমলেশ ত্রিপাহী, 
জরীসুকুমার রায়, জরীবিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীসোসেন্ত্চন্র নন্দী, 
জ্রাঅসীম কুমার দত্ত, শরীদিলীপ কুমার বিশ্বাস, শ্ীবিমলকান্তি মজুমদার, 
শ্রতড়িৎকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীদিলীপকুম।র ঘোষ ( ভবানীপুর ), শ্রীশোভন 
বসু, কেৌস্ববীর- রঞ্জন দাস, শ্রীনিমাইস।ধন বন্দু ও শ্রীদলীপকুমার ঘোষ 
€ খিদিরপুর ) 


কর্মকতামগ্ডলী নির্বাচন ২ 

১৪ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৬০, ১২৫, র!সবিহাী এভিনিউ, কলিকাত। ২৯এ 
অনুষ্ঠিত কর্মসমিতির প্রথম অবিবেশূনে শ্রীস্বরেন্্রনাথ সেন নূতন বৎসরের 
জন্য বঙ্গীয় ইতিহাস পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হন। শ্রীদ্িতেন্্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীস্বশোভন সরকার পরিষদের সহ-সভাপতি, শ্রীপ্রতুলচ্্র 
গুপ্ত, কর্মলচিব, ্রীসোমেত্র চন্দ্র নন্দী, ভশোভন বসু ও শ্রীনিমাই 
সাধন বস্তু সহকারী কর্মসচিব এবং শ্রীতড়িৎকুমার মুখোপাধ্যায় কোষাধ্যক্ষ 
নির্বাচিত হন । ‘ইতিহাস’ পত্রিকার সম্পাদক নির্বাচিত হল জীরমেশচত্্র 
মজুমদার ও শ্রীনরেম্্কৃষ্ক সিংহ । 


বিজ্ঞপ্তি 


১৯৫৬ লালের সংবাদপত্র রোচজ্রট্ট্রেশন (কেন্দ্রীয়) রুলের ৮নং ফরম 
অনুযায়ী বিবৃতি__ 

১॥ যে স্থান হইতে প্রকাশিত হয় তাহার ঠিকানা-- বঙ্গীয় ইতিহাস 
পরিষদ, ৪৭।এ, একডালিয়া রোড, কলিকাতা-১৯! 

২। প্রকাশের কাল--ব্রৈমাসিক, ভাদ্র হইতে বর্ষ আরম্ভ ! 

৩। সুদ্রাকরের নাম, জাতি ও ঠিকানা--শ্রীমুরারিমোহন কুমার, 
ভারতীয়, শতাব্দী প্রেস (প্রাঃ) লিঃ, ৮০, লোয়ার সারকুলার রোড, কলি-১৪। 

৪) প্রকাশকের নাম জাতি ও ঠিকানা--শরনরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ; 
ভারতীয় ; ৪৭।এ, একডালিয়া রোড, কলিকাতা-১৯। 

৫ সম্পাদকের নাম, জ্ঞাতি ও ঠিকানা--গ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার ; 
তারতীয় ; ৪ বিপিন পাল রোড, কলিকাতা; ত্রীনরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ ; ভারতীয় 
৪৭, একডালিয়া রোড, কলি-১৯। 

৬। সব্বাধিকারীর নাম ও ঠিকানা ধঙ্গীয় ইত্তিহাল পরিষদ, -৪৭।এ, 
একডালিয়া রোড, কলিকাতা-১৯ । * 

আমি, আ্ীনরেন্ত্রকষ্ণ সিংহ ঘোষণ। করিতেছি যে উপরোক্ত বিবরণ সমূহ 
আমার জ্ঞান ও; বিশ্বাস মতে সত্য ৷ 

স্বাক্ষর-__ভ্রীনরেন্্রকুফণ সিংহ 
তারিখ-__-২৮-৫-৬০ প্রকাশক-_ইতিহাস' ত্রৈমাসিক পত্রিকা 


১০ম খণ্ডে ৩য় ও ৪র্খ সৎখ্যা ১৩৬৬-ড৭ 


ইতিহাম 


ভ্রেমাসিক পত্রিক! 


সম্পাদক £ 
শ্রী ব্লমেশচজ্দ্র সজুমদাল 
শ্রী নরেন্দ্র কষ্ণ সিংহ 


বজীয় ইতিহাস পরিষদ 
৪৭এ, একডালিয়। লোভ 32 কলিকাতা-১৯ 


বঙ্গায় ইতিহাস পরিষদ 


কমকতা মণ্ডলী 


সঠা পাতি 
ও ম্বরেজদাখ জেল 


সহ-সঠাপতি 
ও জিতেজ্রনাথ বন্দ্যোপ।ধ্যায় 
শ্রী স্বশোভন সরকার 


কমসচিন 
গর প্রতুল চন্দ ওগু। 


সঙ্চ-কর্সসচিব 


ডু সোমেজ্দ্র চলন্ত নন্দা 
ও) শোভন বন্থ 
এ নিমাই সাধন বনু 


ক্োবাবাক্ষ 
5 তড়িৎকুমার মুখোপাধ্যায় 


সুচীপত্র 
বিষয় 


চন্দননগরের ইন্দ্রলারায়ণ চৌধুরী 
প্রমেশ চন্তর মিত্র 


মাড৷জ্জে স্বায়তওয়ারী বন্দোবস্ত ও তাহার 
শাসনতাস্ত্রিক ফলাফল (১৭৯২-১৮২৭) 
গরদীলমণি যুখোপাধ্যার 

র্যাক্ষে ও উনবিংশ শতকের বৈজ্ঞানিক ইতিহাস 
জীন্বোদকুমার মজুমদার 

পাচজ্জন লেখিকার রচনায় স্বদেশী বুগ 

সৌৰেন্দ্ৰ গদোপাৰ্যার 

বিশ্ব ইতিহাসের প্রথম বাংলা অনুবাদ 
জীশিবমাখ রান 


মুসলমান আমলের ভারত শিল্প 
ব্লাখ সরকার 


পা 


৮ 


১০৭ 


১২৫ 


১৩৩ 
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বঙ্গীণ ইতিহ।ল পপ্রিবল্র পক্ষে এীনরেশ্র কল) সিংহ কক প্রকাশিত এবং শতাব্ৰী 


প্রেস প্রুইভেট লিষিটেড, ৮০ পোছ।ব সাকু লাব প্লোড, কলিকা ত। ইত বুরত 
. 


বিশেষ বিজ্ঞান্ত 
দশম বর্ষের তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা একত্রে প্রকাশিত হইল । ইতিহাস 
পরিষদের সভাবৃস্দ এবং পত্রিকার গ্রাহুকগণের নিকট নিবেদন তাহার! 
যেন একাদশ বর্ষের ( ভা ১৩৬৭ আবণ ১৩৬৮) চাদ৷ পরিষদের 
মবনির্বাচিত (কোষাধ্যক্ষ শীসোমেন্ঞ চন্দ্র নন্দী, কাশিমবাজার রাজবান্টা 
৩০২, আপার সারকুলার রোড. কলিকাততা-» এই ঠিকানায় পঠাইয়া 
লেল। 


১০ম পশু, ক্ষানস্তন-শ্র(নণ, ৩য় ও 5র্থ সংখ্য। 
১৩৬৬-৬৭ 


চল্দননগরের ইন্ড্রনারায়ণ চৌধুরী 
শ্রীরমেশ চন্দ্র মিত্র 


অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে চন্দননগরে ফরাসীদিগের প্রভাব বিস্তার 
ও সেই প্রসঙ্গে হপ্লেন্সের কৃতিত্ব এতিহ৷সিকগণের সত্রন্ধ স্বীকৃতি ল।ভ 
করিয়াছে । কিন্ত তৎকালীন স্থানীয় বাঙ্গালীর জীবন ও সমাজে মহার 
বহুয়ুখী কর্মধারার ফলে এক গভীর অরলোড়নের সৃষ্টি হইয়াছিল তিনি 
লোকখ্যাত দেওয়ান ইত্দ্রনারায়ণ চৌধুরী । কালের নির্মম প্রকোপে তাহার 
বিচিত্র কীত্তিকলাপ আজ লুপ্তপ্রায়। তাহার প্রালাদোপন বাসভবনের 
চিহুমান্রও আর অবশিষ্ট নাই । যে প্রশস্ত রাজপথ ভাহার প্রতিষ্ঠিত 
রথের চক্রধবনিতে মুখর হইতে তাহা ‘রথের সড়ক’ নান ধারন করিয়) আজও 
তাহার ক্ষীণ "তি মাত্র বহন করিতেছে ॥ চম্দননগরের অন্তবস্তাী দেওয়ান- 
বাগান, লালব।গান প্রস্ভতি অঞ্চলের নামের মধে; এবং বিচিত্র বর্ণে 
রঞ্জিত নান! স্থানীয় কিন্বদস্তীর মধ্যে তাহার যে খণ্ডিত পরিচয় বিকৃত হুইয়। 
রহিয়াছে তাহা ইতিহাস পাঠকের মনে বিস্ময় ও বিভ্রমের স্থটি করিয়া 
খ/কে। কিন্ত শাখ। প্রশাখায় পল্পবিত এই সব আলশ্রচতি বাদ দিয়াও 
ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত ফরাসী দলিল ও টিঠিপত্রের মধ্যে তাহার অপ্রতিহত 
সাফল্য ও বুখিত্ীষ্ত পৌরুষের যে নিঃসন্দিষ্ক ইঙ্গিত পাওয়া যায় তাছ। 
পুর্ণাঙ্গ এতিহাসিক আলেখ্য না হইলেও একটি ভাবসমৃদ্ধ রেখাচিত্র বটে । 

ই্দ্রনারায়ণের প্রায় সমগ্র জীবন চন্দননগরেই অতিবাহিত হইলেও 
চন্দননগর তাঁহার মাতৃভূমি নহে, ধাতৃভূমি মাত্র । ঠিক কোন সময়ে এবং 


৮৪ ইতিহাস ১০ম খণ্ড 


কি উপলক্ষ্যে তিনি চন্দননগরে আলিয়া বাস করেন তাহা নিশ্চিতভাবে 
অবগত হওয়া যায় না। যশ্পোহর জেলার সর্ব্বহ্াভ্রপুর গ্রামে ছিল তাহার 
আদি বাস। তাহার পিতা হরিরাম চৌধুরী ছিলেন শুদ্ধ আ্রোত্রীয় পালধি 
গোষ্ঠীর ব্রাহ্মণ । কথিত আছে যে জ্ঞাতিবিরোধের ফলে সব্বস্বান্ত হইয়া 
হরিরাম সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য মামলা করিতে সুকনুদাবাদ গিয়।ছিলেন। 
কিন্ত মামলায় জয়ল/ত করিলেও ফিরিবার সময় পথিমধ্যে শত্রহন্ডে তিনি 
নিহত হুন ৷ শিতৃহীন বালক ইন্দ্রনারায়ণ তাহার অগ্রদ্ধ রাজ্ারামের সহিত 
স্বগ্রাম ত্যাগ কিয়া চ্দননগরের অদৃরবর্তা বিলকুলি নামক গ্রামে আসিয়া 
তাহাদের দেসেোমহাশয়ের গৃহে আশ্রয় লাভ কর্রেন। মতান্তরে, পিতার 
মৃত্যুর পর তুই ভাই জ্রীবিকার অন্বেষণে আসিয়| কিছুদিন ব্যাণ্ডেলের 
নিকটবর্তী দেবানম্দপুর নামক গ্রামে বাস করেন । পরে রাজ।রাম ফরাসী 
কোম্পানীতে ও ইন্দ্রনার/য়ণ কোন এক অর্থশালী স্থানীয় দত্ত পরিবারে 
সরকারের পদে নিযুক্ত হুন ৷ চম্দননগরে যে দত্তের ঘাটের ভগ্নাবশেষ 
বিদ্যমান আছে তাহার সহিত এই দত্ত পরিবারের কোন সম্পর্ক ছিল কি 
না তাহা নির্ণয় কর] যায়না । ১৭২১ খুঃ রামকৃষ্ণ দত্ত নানক এক ধনী 
ব্যক্তির পুত্রগণ চন্দননগরের্র অন্তইক্তি চক নদিরাবাদে একটি পাকা বাড়ী 
কেনার সনয় বিক্রয় কোবালায় সাক্ষীম্বরূপ ইন্দরনারায়পের সহি দেখিতে 
পাওয়া যায়। এই রামকৃষ্ণ দত্তই ইন্দ্রনারায়ণের ভূতপুবর্ধ মনিব কিনা 
তাহা জানিবার কোন উপায় নাই । আবার রামকৃষ্ণ দৃত্তর বাগানের সংলগ্ন 
বড় রাস্তার উপর অবস্থিত একটা বাড়ী বিক্রয়ের দলিলে, ১৭১৪ খুঃ 
বাড়ী যে জমির উপর অবস্থিত তাহ ব্রাহ্মণ রাজার।মের তালুকদারীভুক্ত 
বলিয়া বণিত হইয়।ছে। ১৭১৫ পৃঃ ২৪ ফেব্রুয়ারী তৎকালীন ফরাসী 
কোম্পানীর কর্মাধ্যক্ষ আন্দাস্কুর, রাজারাম চৌধুরী প্রভৃতি কতিপয় ব্যক্তির 
বেনামীতে চন্দননগরে বোড় কিষেপপুর পরগণার কিয়দংশ ৮২৫ সিরা 
টাকায় ক্রয় করিয়াছিলেন । ইহাতে রাজাব্রম যে তখন ফরাসী কোম্পানীর 
একান্ত বিশ্বাসভাক্জন ছিলেন তাহা সহজেই অহ্থমিত হয় । কিন্ত এই দুই 
রাজারাম যে অভিন্ন তাহার কোন প্রমাণ না থাকিলেও তাহা নিতাস্ত 
অসম্ভব নহে । কুঠির কেরানী হইয়।ও বেসরকারী ব্যবসায় ও তেজ্ঞারতী 
প্রভৃতিতে অথ সঞ্চয় করিয়। তালুকদারী আয়ত্ত করার নিদর্শন ঘে সেকালে 
বিরল ছিল না তাহা ইন্দ্রনারায়ণের পরবর্তী জীবন হইতে উজ্জল ভাবে 


ওয়-৪র্ঘ সংখ্যা চন্দননগরের ইন্দ্রনার।যণ চৌবুরী ৮৫ 
প্রতীত হয় । সে যাহ! হউক ১৭২২ পৃঃ অবধি ব্রাজার।ন ব্রাহ্মণ যে ফর।সী 
কুতির কেরানী ছিলেন ভাহ।র লিখিত প্রনাণ বর্তমান । 

ইন্দ্রনারায়ণ অশ্রকাল পরেই দত্ত পন্রিবারের কর্ম্ম ত।গ কত্রিয়া সম্ভবতঃ 
লিজ ভ্রাতা রাজারানেত্র পদ।হ্ফ অহ্সন্ণ কর্রিয়! ফরাসী কে।স্পানীর কেরানী- 
গিরিতে নিবুক্ত হন) ভাহার এই নুতন চাকুরী ল!তের সনয় নির্ণয় করা 
সম্ভব না হইলেও অন্যুন ১৭০৫ পৃঃএর পূর্বের বে তিনি এই কর্শ্মে নিযুক্ত 
ছুইয়াছিলেন তাহা মনে করিবার সঙ্গত কারণ আছে। পরবর্তী কালে 
১৭৪৫ খৃঃ ২৩ আগস্ট পণ্ডিচেরী হইতে লিখিত এক পত্রে ছুপ্েক্স 
ইন্দ্রনার।য়ণতে দীর্ঘ চল্লিশ বৎসরের অধিক কাল ফরাসী কোস্প!নীর সেবায় 
একাস্তিক নিষ্ঠ।র সহিত নিবুক্ত বলিয়া সপ্রশংন উল্লেখ. করিয়াছেন। মে 
সময়েই কর্মে প্রবিষ্ট হউন, অল্পকাল নধ্যেই থে ইন্দ্রনাব্রায়ণ লিজ 
কার্য্যদক্ষতায় কোম্পানীর গভীর আস্থাভাজন হইয়াছিলেন তাহা লানা 
আনুষঙ্গিক প্রমাণ।দি দ্বারা সমথিত হয় । ১৭২২ খুঁঃ চন্দননগরের ডিরে্টর 
জেনের।ল ইন্দ্রনারারণের জোট পুত্র জগশ্র।ণ প্রসাদের বেনানীতে ৮*৩২ 
ফুল চাতরা নামক একটি পল্লী ক্রয় করিয়/ছিলেন। কোম্পানীর তরফ 
হইতে বিভিন্ন দফায় এই প্রকার বেলামী তুমি ক্রয়ের নিগৃঢ় উদ্দেশ্য ছিল 
আইনের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ কর! ৷ কারণ, সে যুগে বাদশাহী ফারম।ন 
ব্যতীত বিদেশীর পক্ষে জমি ব। জ্বমিদারী কেনা নিষিদ্ধ ছিল । ইন্রনারায়ণের 
মৃত্যুর বহুকাল পরে ১৭৮৮ পৃঃ ভাহ।র তৃতীয় পুত্র কৃষ্ণরান ফরাসী দরবারে 
সাহায্য প্রার্থনা করিয়া যে আবেদন করেন তাহাতে ১৭১৬ খ্বঃ ইস্দ্রনারায়ণ 
দেওয়ান নিযুক্ত হইয়াছিলেন বলিয়া বণিত হুইয়াছে। অবশ্য ফরাসী 
কোম্পানীর আদৌ কোন দেওয়ান পদ কোন কালেই ছিল না? [কন্ত ফরাসী 
দপ্তরে ইন্দ্রনারায়ণের অভাবনীয় প্রতিপত্তির জন্য তিনি জনসাধারলের নিকট 
দেওয়ান, নামে আখ্যা ছিলেন ইহা অসম্ভব নহে, এবং পরবর্তীকালে 
লোকের সুখে মুখে তাহার এই গৌরবব/চক পরিচয় চঙ্গিয় আসিতেছে । 
কিন্ত ডাহার এই দেওয়ানী পদটি প্রক্ষিপ্ত হইলেও তিনি যে এই সময়ে 
কোস্পানীর বিশেষ অহুর।গভাজ্জন ছিলেন ও ১৭৩০ খৃঃ অবধি যে তিনি মাসিক 
২০২ বেতনের কর্ম্মচারী ছিলেন তাহার উল্লেখ সরকারী নখিপত্রে দৃষ্ট হয় । 
কিন্ত নিছক বেছনের দ্বারা তাহার অধিক অবস্থার পরিমাপ করার চেষ্ট। 
ভমাত্মক ৷ তিনি যে ইতিমধ্যে অন্যান্য বৈধ উপায়ে প্রভূত অর্থশালী 
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হইয়।ছিলেন তাহার বণ পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় । সে যুগে দেশীয় ও 
শ্বেতাঙ্গ নিব্বিশেষে কে।ম্প।নীর সকল কর্মচারীর বেসরকারী ব্যবস!য়ে 
লিপ্ত হওয়ার অবাধ অধিকার ছিল । ইন্দ্রলারায়ণও এই সুযোগের 
সত্ব্বহ/র করিয়া দীর্ঘকাল হইতে কোম্পানীর জাহাজে “সব্বাপেক্ষা অধিক 
পরিমানে মাল দরবর!হ করিতেন” ও তদুপরি দেশে বিদেশে তাহার বিস্তৃত 
চালানী করবার ছিল বলিয়া পণ্ডিচেরীর উচ্চ মন্তরণা সমিতির € কসেই 
সুপিরিয়র ) আলাপ আলোচনায় পরিচয় পাওয়া যায় । ১৭২৯ খবঃ তিনি 
পণ্ডিচেরীতে নিদারুণ খাদ্যসক্ষটের কালে এক জাহাজ চাউল ও অন্তাম্ত 
আহার্যয ড্ৰব] পাঠাইয়া কর্তৃপক্ষের কৃতজ্ঞতাতাজ্ঞন হইয়(ছিলেন বলিয়া জ্ঞান৷ 
থায়। ইহা ছাড়। তাহার তেজারতীতেও প্রচুর অর্থগম হইত। পরবর্তী 
কালে রেশমের কারবারে দাদন দিবার জগ্/ কাশিমব।জার কুঠিতে ফরাসী 
কে।স্পানী যে প্রয়োজননত প্রচুর টাকা ডাহ।র গদি হইতে কর্্জ লইতেন 
তাহা ছপেন্দের জীবন চরিত রচয়িতা মা(শুলনো তাঁহার স্থুবিখ্যাত বিরাট 
গ্রন্থের প্রথম ভাগে বিশদভাবে আলোচন! করিয়াছেন ৷ কিন্ত ইন্দ্রনারায়ণের 
ধনবৃদ্ধির নানা পন্থা থাকিলেও তিনি সে যুগে চদ্দননগরে বহু-প্রচঙ্গিত 
লাভজনক দাস ব্যবসায়ের ঘৃণ্য সুযোগ গ্রহণ করিয়া নিজেকে কলক্ষিত 
করিয়।ছিলেন বলিয়! দাস বিক্রয় সংক্রান্ত বহু দলিলপন্রে কোথাও ইঙ্গিত 
মাত্ৰও নাই । তাঁহার নিজ গৃহে কোন ক্রীতদাস পোষণ করার উল্লেখও 
পাওয়া যায় না । অথচ ১৭২৭ খুঃ হইতে ইল্‌ ভ ক্রাাস্‌ ও বুরব ( বর্তমান 
দরিশাস ও ব্রিউনিয়ন ) নামক দ্বীপপুঞ্জে চন্দননগর কেন্দ্র হইতে পাটন। 
প্রভৃতি স্থান সমূহে সংগৃহীত বহু ক্রীতদাস ও দাসী চালান যাইত এবং 
কোম্পানীর তরফ হইতে ইন্দ্রনারায়ণের মনিব ত্রপ্লেক্স এই ব্যবসায় 
পরিচালনা করিতেন তাহার বহু সুস্পষ্ট প্রমাণ বিদ্যদান। 

ব্যবসায় ও লপ্নী কারবারে ইন্দ্রনারায়পের এতই শ্রীরৃদ্ধি ঘটিয়াছিল বে 
১৭৩০ খৃঃ চন্দননগরে কোম্পানীর ডিরেক্টর জেনেরাল দ্বিৱোয়া কোম্পানীর 
ক্রমবদ্ধমান বাণিজ্যের প্রয়োজনীয় সমুদয় মাল খরিদ করিবার জন্চ দালাল 
পদ স্থষ্টি করিয়! ইন্ট্রনার/য়ণকে এই নূতন দায়িত্বে বহাল করিবার জন্য 
কন্তুপিক্ষকে সুপারিশ করিয়া পাঠাইলেন। তছ্‌ত্তরে পণ্ডিচেরীর গভর্ণর 
লেনোয়ার এ নিয়োগ সমর্থন করিয়া! মন্তব্য করেন যে ইন্দ্রনারায়ণের 
যোগ্যতা। অবিসম্বা দিত বটে, কিন্তু তিনি ব্ৰাহ্মণ , স্বতর।ং তাহার আচরণ 
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সম্বন্ধে সতর্ক থাক। প্রয়োজন । ইন্দ্রনারায়ণ, তথ। ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে ফরালী 
গভর্ণনের এই বিদ্বেষের হেতু অনুমান কর কঠিন) তবে ১৭৩৮ খুঃ ৩রা 
ডিসেম্বর তারখে লিখিত হুপ্লেন্সেহ এক পত্রে জানা যায় যে ইতিপূৰ্বে কোন 
এক সময়ে এই লেনোয়ারই ইন্দ্রানায়পকে পায়ে বেড়ি দিছ। তিন মাস 
কাল কারাক্দ্ধ করার আদেশ দেন ও যে কেহ ইচ্ছ। কপিলে ডাহার (বরুদ্ধে 
অভিযোগ উপস্থাপিত করিতে পাছেন বলিয়) যে।ষণ! করেন। কিন্ত কোন 
বাদী উপস্থিত না হওয়ায় পরিশেষে তিনি সসম্মানে যুক্তিলাত করেন। 
লেনোয়ার দুইবার গভর্ণর হইয়াছিলেন। প্রথম দফায় ১৭২১ হইতে ১৭২৩ পৃঃ 
এবং দ্বিতীয় দফায় ১৭২৬ হইতে ১৭৩৫ পৃঃ পর্য্যন্ত ॥ ১৭২৭ খবঃ-এ চন্দননগরে 
অসার আগে হুপ্লে্স যখন পাগুচেস্া কাউ(শসপের সভ্য ছিলেন সে সময় 
নিতান্ত ব্যক্তিগত কারণে তাহার সহিত লেনোয়ারের তীত্র বিরে।ধ ঘটে। 
পরে যখন দুপ্লেক্স চল্পননগরের কার্য্যভার গ্রহণ করেন তখন ১৭৩১ হইতে 
১৭৪১ খুঃএর শেষ অবধি সকল কর্মে ইন্দ্রনার।য়ণ দুপ্রেন্সের দক্ষিণহস্তন্বরূপ 
ছিলেন ॥ ইগ্দ্রনাঝ/য়ণের আকম্মিক অভ্যথালে ঈবধ্য।[ম্বত হুইগ্র।ই হউক 
বা তাহার অ।চরণের ত্রুটির জগ্ঠই হউক চন্দননগরে ওহার শক্রদ্ধ অভাব 
ছিল না। লেনোয়াস এই অন্গুহাতে ইন্দ্রনারায়পকে নিগৃহীত করিয়। 
একযোগে স্ায়ের মর্যাদা রক্ষার চেষ্টা ও তুপ্লেক্সের প্রতি তাহার পুর্ব 
আক্রে/শ (মট।ইব।র উদ্যোগ করিয়াছিলেন কিন! তাহা কে বলিতে পারে? 
তবে ফরাসী আমল(তন্ত্র ও রাঞ্জনীতির চক্রাবর্তের সহিত পরিচিত ব্যক্তির 
নিকট এ ধরণের প্রচেষ্টা নিতান্ত অবিশ্বাস্য মনে হইবে না। এই অনুমান 
সত্য হইলে এ ঘটনা লেনোয়ারের দ্বিতীয়বার গভর্ণর থাকা কালে প্রিয় 
থাকাই সম্ভব । যাহা হউক, হন্দ্রনারায়ণ যখনই কারারুদ্ধ হইয়া থাকুন 
স্াাছার সসম্মানে মুক্তিলাতের ফলে হয় তাহার যথার্থ নির্দ্দোষিতা সুচিত 
হয়, লচেৎ মলে হয় যে তখন তিনি এতই প্রভাবশালী ছিলেন যে 
অভিযোগের সত্যতা ও গভর্ণরের প্রকাশ্য উৎসাহ সত্বেও কেহই তাহার 
বিরুদ্ধে নালিশ করিতে সাহসী হয় নাই । 

ইন্দ্রনারায়ণ দালাল নিযুক্ত হওয়ার সময় এ পদের দায়িত্ব নির্ধারণ 
করিয়া লেনোয়ার লিখিয়! প।ঠান যে দালাল মহাজলদের দাদন দিবেন, 
তাহাদের কার্যাবলী ও সংগৃহীত মালের ওজন ও উৎকর্ষ সম্বন্ধে পৰ্য্যবেক্ষণ 
করিবেন, দালাল নিজে ব্বতস্তরভাবে কোম্পানীকে কেন মাল স্রবরাহ 
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করতে পরবেন না। পাত্রিশ্রমিক স্বরূপ দালাল সন মালের উপর 
শতকরা তিন টাক! হিসাবে দন্তরী প।ইবেন । ১৭২৬ হইতে ১৭২৯ স্বঃ অবধি 
কোম্পানীর বাৎসরিক কারবারের পরিমাণ ছিল ১৫ লক্ষ পাউণ্ড ॥ ১৭৩০ 
খ্বঃ তাহা বৃদ্ধি পাইয়া! ২৫ লক্ষে ঈগড়াইয়ছিল । তাহার মধ্যে ১ লক্ষ 
পাউণ্ডের মাল শুধু চন্দননগর হইতে সরবরাহ হইত ॥ ইহাতে ইন্্রনারায়ণের 
প্রাপ্য দালালী ৩০০* পাউণ্ড বা অন্যুন ৩০,*০০ টাক। জড়ায় ॥ ১৭৩২ 
খৃঃ ৩০শে আগষ্ট সাহার নৃতন পদপ্রান্তি ঘটে । এই সময় তিনি কোম্পানীর 
চন্দননগর তালুকের প্রথম ইজারাদার নিযুক্ত হুন। কোম্পানী শুধু 
আদালতের বিচারক প্রভৃতি উচ্চ কর্মচারী নিয়োগ করিয়া, নিশ্চিন্ত 
খাকিতেন ॥ নবাব সরকারের রাজন্ব সময় মত মিটাইয়া দেওয়া, কর 
আদায় ও এই সম্পকীয় প্রশ/সনিক সমুদয় দায়িত্ব ছিল ইজারাদারের । 
তাহ।কেই পাইক বরকন্দাজ প্রস্থৃতি নিযুক্ত করিয়া শান্ত রক্ষাত্র ব্যবস্থা 
করিতে, স্থাবর ও অস্থ/বর সম্পত্তি হস্তাস্তরের কালে নিদ্দিষ্ট শুদ্ধ ও 
ভুমিরাজন্ব এবং ছাট বাজারের বিভিন্ন ভ্রব্য ও চাউল ম!পিবার কয়!লী 
প্রভৃতিত্ব জন্য কর আদায় করিতে হুইত। ইতিপূর্বে কোস্প।নীর নিজ 
তত্বাবধানে এই জমিদারীর বাৎসরিক আয় কদাচ ৭।৮ হাঞ্জর ট।/কার অধিক 
হুইত না । ইজার। দিবার প্রথা পরীক্ষ/মূলকতাবে প্রথমে প্রবর্তিত হয় 
ও পরে স্থায়িত্ব লাভ করে । নুতন বন্দোবন্তে ইন্দ্রনারায়ণ কোস্পানীকে 
বাৎসরিক ১২,০*০ টাকা দিবেন স্থির হয় ও পরে বৃদ্ধি পাইয়া ইচ্ছা ১৭৩৭ 
খৃঃ ১৫,৫০* টাকায় ছড়ায় ॥ ইন্দ্রনারায়পণের পরিচালনা নৈপুণ্যে এই 
কার্ষো কোম্পানীর প্রাপ্য মিটাইয়াও তাহ|র বাৎসরিক ৮০,০০০ লাভ 
হইত বলিয়া ছুপ্রেন্সের অপর এক জীবনীলেখক, কুল্ক্র, অনুমান করিয়াছেন। 
ইহার উপর আবার তাহার জ্যোষ্ঠপুত্র জগন্ছাথ প্রসাদ ১৭৩৪ খৃঃ কাশিম- 
বাজার কুঠীর দালাল নিযুক্ত হন এবং ইহাতে তাহার বাৎসরিক ৭০০ বা 
৮০০২ আয় হইত বলিয়া দলিলে উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু এঁতিহাসিক 
মাত্তিনোর মতে “এই সামান্য টাকা ছাড়া অন্য অত্তিরিক্ত অথথ গমের সম্ভ/বন! 
যে ছিল তাহা নিঃসন্দেহ ; নচেৎ এই পদের উপর লে লময় যতটা গুরুত্ব 
আরোপ করা হইত তাহা মোটেই সম্ভব মনে হয় না!” ইহার প্রমাণ 
স্বরূপ তিনি বলেন যে শতকরা ৩২ হিসাবে দালালী ধরিলে কোম্পানীর 
ব্যবসায়ের পরিমাণ দাড়ায় ১৫।২* হাজার টাকা । অথচ ১৭৩৫ খৃঃ শুধু 
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রেশম কেনার জন্য এ স্থানের কুঠিয়াশপকে ৫* হাজ্ঞান্স টাকা পাঠান 

হইয়াছিল । এতত্্যতীত ইন্দ্ৰনাবরায়ণ চৌধুরী ও কাতমাদিগের গদি হইতে 

দদন দিবার জন্য কাশিমবাজ্বর কুঠ্ঠী হইতে নিয়মিত টাকা ধার লওয়া। 

হইত । পাটনায় কোপ্পানীর কুট স্থাপনের পন্থু কাশিনবাজান্র গঙ্গা-ব!ছিত 

এ সকল অঞ্চলের কারবানের কেন্দ্র স্বরূপ হওয়ায় তথায় আরও বাণিজ্য 
বিস্তার হইয়াছিল । প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ কর! যাইতে পারে যে, মে বৎসর 

তিনি ইজ্ারাদারী লাভ করেন সেই বৎসরই কোম্পানী তাহাদের নবপ্রাপ্ত 

বাদশাহী ফারমানের বলে চন্দননগরের মধ্যস্থিত ও ইতিপূর্বে দিনেমারদিগের 
অধিকৃত গোম্দলপাড়া। নানক বদ্ধকী মৌজ।টী ইন্দ্রনার!য়ণেন নিকট ছইতে 

উদ্্বার করিয়া সর/সরি নিজেদের হস্তগত করেন ॥ ইহ! ছিল সূর৷ট প্রবাসী 

এক মুসলমানের সম্পত্তি । ১৭২৬ খ্বঃ হইতে ২০০০ গণের দায়ে ইহা 

ইন্দ্রনারায়ণের নিকট বন্ধক ছিল। 

পূর্বেবেই উল্লিখিত হুইয়াছে যে ১৭৩১ প্রঃ চন্দননগরে পদার্পন করার 

পর হইতেই হপ্লেন্স ইন্তনারায়ণের তীক্ষবুদ্ধি ও অনম্যসাধারণ কর্ম্মতৎপরতায় 

তাহার প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হন । উত্তরক।লে তাহার এই নিবিড় আস্ত 

কোনদিন বিচলিত হয় নাই ৷ ইন্দ্রনারায়ণের বিরুদ্ধে অভিযোগ ও ঈর্ঘা- 

প্রণোদিত প্রতিদ্বশ্বিগণের নানা অপবাদ সত্বেও তাছা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি 

পাইতে থাকে । অথচ তৎকালীন ইউরোলীয়গণের স্যায় হপ্লেক্সও ভারতব।সী 

সম্বন্ধে হীন ধারণা পে।ষণ করিতেন ও তাহাদিগকে মিথ্যাবাদী ও ধাঞ্াবাজ 

বলিয়া তাহার পত্সাবলীতে বারংবার অভিহিত করিতে তাহার বাধে 
নাই ৷ চম্পননগরের কার্ধযভার গ্রহদের পর তুপ্রেন্স যে শুদূ কোম্পানীর 
ব্যবসায়, অর্থাৎ ফ্রান্সের সহিত আমদানী শু রপ্তানীর উন্নতি সাধন করেন 
তাহা নহে। তিনি কোণ্পানীর কর্মচারী ও স্থানীয় অধিবাসীগণকে 
ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে ও এশিয়া মহাদেশের লানা স্থানে ব্যবসায় স্থাপন 
১ও বৃদ্ধির জন্য সাদর আহ্বান জানাইলেন। তাহার অপুবর্ধ দক্ষতা ও উৎসাহ 
প্রভাবে চন্দননগরের [স্মিত জীবনধারার মধ্যে সহসা অভাবনীয় প্রাণচাঞ্চলা 
পরিলক্ষিত ছইল । পূর্বাঞ্চলে মালদ্বীপ মালয় ম্যানিলা ও সুদূর চীন, এবং 
পশ্চিমে জেদ্দা মোকা ও পারস্য উপসাগর-বিধৌত বিভিন্ন স্থানে মাল পাঠান 
হইতে লাগিল। ১৭৩৮ স্ব নিজ কৃতিত্বের পরিচায়ক এক বিকৃতিতে ছপ্রেক্স 
লিখেন ঘে “আর্ন্মানী, শ্ৰীক, আরবী, পারসিক ও ভারতীয় সকলেই 


৯০ ইতিহাস ১*ম খণ্ড 
্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া) আমাদের জাহাজে মাল পাঠাইতেছে এবং শুধু মালের 
ভাড়া বাবদ বাৎসরিক ৭০,০০০ টাকা লাভ হইতেছে ॥ প্রতি বৎসর ছুই 
মাসের মরশুমের মধ্যে ২ষ্টী জ্ঞাহাজ্জ চন্দননগরে আনিয়া লোডর করিয়া 
অয়োজনীয় মাল বোঝাই লইয়। পুনর!য় দিক দেশে যাত্র। করিতেছে । 
আলোচ্য বৎসরই চারিটী জাহাজকে খণ্ড খণ্ড করিয়া পুনদির্শ্মাণ কর। 
হুইয়াছে। ফ্রান্সের যে কোন বন্দরে এই সকল কাজের ভ্তম্য এক যোগে 
এত সুদক্ষ শ্রমিক ও মালপত্র পাওয়া যাইবে কিনা ঘোর সন্দেহ ।” তিনি 
আরও বলেন যে তাহার আসার পর সাত বছরের মধ্যে সেই ব্যবসায়ের 
পরিমাণ অন্ততঃ তিনগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে । ব্যবসায় ঘটিত সকল ব্যাপ|রে 
ইন্দরনারায়ণ যে ছৃপ্লেক্সের একনিষ্ঠ সহায়ক ছিলেন তাহ। সুবিদিত হইলেও 
তাহার কর্ম্মপ্রবাহের পরিধি ও গভীরতার পরিমাপক কোন নিশ্চিত নিদর্শন 
পাওয়া যায় লা। তবে সর্বর।জপুর হইতে আগত নিরাশ্রয় পল্লীবালক যে 
এতদিনে সৌভাগ্য ও আভিজাত্যের উত্তুঙ্গ শিখরে আরোহন করিয়াছিলেন, 
বঞ্জধমান ও নদীয়ার মহারাজের সহিত তাহার অস্তরঙ্গতা ছিল, এবং মুপিদাবা- 
দের নবাব সরকারের তিনি সাময়িক ভাবে বিরাগভাজন হইয়াছিলেন তাছ! 
প্রাসানিক তথ্য । প্রসঙ্গক্রমে স্মরণ কর! যাইতে পারে যে মালদ্বীপের 
সহিত ব্যবসায়ের জন্য ১৪৩৪ খৃঃ একটা ছোট জাহাজ কিনিয়! ছুপ্রেক্স তাহার 
নাম দেন ‘কৌড়ি’। কড়ি হিন্দুদিগের আরাধ্য। লক্ষ্মীদেবীর প্রতীক । 
১৭৩৭ খৃঃ ‘রিসৃম'' নামক একখানি বড় জাহাজ ক্রয় করিয়া পুননির্ম্মানের 
পর তার নাম দেওয়া হয় “বালগোপাল' । ইহার তিন বৎসর পর মহা- 
সমারোহে ইন্দ্রনারায়ণ কর্তৃক নন্দছুলাল মন্দির প্রতিষ্ঠার কথা স্মরণ করিলে 
ফরাসী জাহাজে এই অপ্রত্যাশিত বৈষ্ণব নাম দেওয়ার মধ্যে ইন্দ্রলারায়ণের 
প্রত্যক্ষ প্রভাব অনুমান কর! নিতাস্ত কই কল্পনা নছে ॥ 

১৭৩৫ খৃঃ তাহার কর্ম্মদক্ষতার পুরস্কার স্বরূপ ইন্ট্রনারায়ণ পঞ্চদশ লুই 
কর্তৃক এক সুবর্ণ পদকের দ্বারা সম্মানিত হন । তৎকালে কোন ভারতীয়ের 
পক্ষে ইহা ছিপ অভাবনীয় গৌরব। কিন্ত ভাগ্যোদয়ের সহিত তাহার 
শত্রবৃদ্ধি হইতেছিল একথাও পূর্বের উল্লিখিত হইয়াছে । রাজনৈতিক হন্যের 
আলোড়নে সহস! অপ্রত্যাশিতভাবে সাহার জীবলধার। বিক্ষুক্ক ও জ্রটিল হইয়া 
উঠিল । ১৭৩৮ ধৃঃ মাঠ মাসে চন্দননগরে এক পর্ণকুটীরে একটী স্ত্রীলোক 
ও তাহার শিশুপুঞ্জকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায় ॥ লোকের মনে ইছাকে 


৩য়-ওর্থ সংখ্যা চম্দললগরের ইন্দ্রনারায়ল চৌধুরী ৯১ 


একটা হত্যাকাণ্ড বলিয়। সম্পেহ হয় এবং স্বভাবতঃই নালা প্রকার গুজব রটে। 
মৃতার আক্মীয়গণের অনুরোধে ছগলীর ফৌজদার তদস্তের আদেশ জারী 
করেন । কিন্ত ইহাতে ছুইদিন বিলম্ব ঘটায় ইতিপূর্বেবই মৃতদেহ ছুইটা 
পচিতে শুরু করে এবং তাহাদের কবর দেওয়া হয় । তদন্তের ফলে ফৌজদাপ্র 
যে এই রহস্যজ্রনক মৃত্যু বিদয়ে কি সিঙ্ান্তে উপনীত হইলেন তাছা কেহ 
ছ্/নিল না। কিন্ত এই তদন্ত উপলক্ষ্য করিয়া শীশুই ১০ সহশ্র নবাবী 
ফৌজ ক।শিমবাজারের ফরাসী কুঠী অবরোধ করে। স্থানীয় কুগ্ীয়াল 
সাহেব এই ব্যাপারে কোম্পানীর লোকদের কোন প্রকার দাগ্সিত্ব নাই বলিয়। 
তাহাদের নির্দ্দোষিতা বারহ্বার দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করিলেও তিন্নাল যাবৎ 
তির্রশত ফৌদ্ কুঠী অবরোধ করিয়া থাকিল । পরিশেষে হান আহম্মদকে 
৫৯০২৭ হগলীর ফৌজদারকে ২০০০, ও অন্যান্য কর্মচারিদের ২০০০২ ঘুম 
দিয়া অবরোধ মোচন কর! হয় । কিন্তু বিপদের হনঘট। ইছাতেই সম্পূর্ণ 
অপলারিত হুইল না। ইহার লাত মাল পরে এ বৎলর অক্টোবর মাসে নবাব 
সয়কার “ঝিকে মানি! বৌকে শিখ।ন' নীতি অবলম্বন করিলেন। কোন 
কাৰ্য্য উপলক্ষ্যে ইত্্রনারায়ণ হুগলী গেলে ফৌজ্রদার তাহাকে আটক করিলেন 
এবং উপরোক্ত হুত্যার সহিত সংশ্লিষ্ট এই অভিযোগে তাহাকে মুশিদাবাদে 
চালান দিলেন। এঁভিছাসিক মাণ্ডিনোর মতে ছাত্রী আহম্মদ বস্তুতঃ 
ছপ্লেন্দেই দোষী বিবেচল। করিয়াছিলেন । কিন্তু প্রমাণাভাববশতঃ তাহার 
হায় শক্তিশালী ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিষোগ আনিতে সাহসী লা হুইয়। তাহার 
বিশেষ অন্থগ্রহভাজ্ন দালালের উপর বাল ঝাড়িলেন। এ ব্যাপারে 
কোম্পানীর অদর্ধ্যাদায় এবং বিশেষ করিয়া উন্দ্রনারায়ণের উপর নিজ্ঞ বিপদের 
ঝুঁকি পড়ায় হুপ্লেক্স মন্্মাহত ছইয়াছিলেন এবং যে কোন উপায়ে ইত্র- 
নারায়ণের মুক্তির ব্যবস্থা করিবার জ্রন্য তিনি কাশিমবান্রারের কুঠীয়ালকে 
ছররুরী নির্দেশ দেন । পরিশেষে নবাব দরবারে প্রতিপত্তিশালী খোজ! কামিল 
নামক এক ব্াক্তি নগদ ৩৫০*০ টাকা জামিল দিয়া ১৫ই নভেম্বর ইন্দ্র 
নায়ায়ণকে মুক্ত করিলেন । কোম্পানী নিজ্ঞ তহবিল হইতে নগদ ১৫,৯০১ 
এবং ২০,০**৭ মুল্যের মাল দিয়! খোজা কামিলের থপ শোধ করিলে এই 
অপ্রীতিকর অহ্থচ্ছেদের উপর ববনিকাপাত হইল) ইন্দ্রনারাফ়ণের উপর 
হুপ্েন্সের অচলা প্রীতি থাকিলেও তৎকালীন গভর্ণর হুম! সন্দেহ করেন যে 
ইন্দ্রনারায়ণের উপর নবাব সরকারের বিদ্বেষের কোন বিশেষ কারণ না 
ই 
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থাকিলে ব্যাপারটা সম্ভবতঃ এতদূর গড়াইত ন! । ইতিমধ্যে ইন্দ্রনার।য়ণের 
ছুচ্ছিনে উৎফুল্ল হইয়া চন্দননগরে তাহার প্রতিপক্ষগণ, তাহার বিরুদ্ধে 
তল্লেক্সের নিকট নালিশ শ্রানাইয়া কোন ফলোদয় হইবে না মলে করিয়া, 
সরাসরি ফ্রান্সে মস্ত্রমহলে অভিযোগ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন । কিন্ত 
এই সকল অভিযোগ স্বৈর্বব মিথ)। এবং নিছক হষ্টবুদ্ধি ও পরশ্রীকাতরতা 
প্রণোদিত এই মর্শ্দে হৃপ্রেন্স মন্তব্য লিখিয়া পাঠান তাহাতে এই দমকল 
অভিযোগও অগ্রাহ্য ও বাতিল হইয়া যায় । 

ইহার পর ১৭৪০ পূঃ ইত্রনারায়ণ তাহার দেওয়ান-বাগান সংলগ্ন 
ভূমিতে বিপুল আড়ম্বরে নন্দলালের মন্দির ও অতিথিশালা প্রতিষ্ঠিত 
করলেন । তাহ1ও বিখ্যাত রখেরও এই সময়েই প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল এই 
প্রকার অনুমান স্বাভাবিক ৷ গল্গ[তীরে অধুন। “ট্রযাণ্ডের মধ্যস্থলে তিনি 
যে ঘট প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন ও সংস্কারের ফলে যাহ! এখনও নগরের 
শ্রেষ্ঠ আকর্ষণীয় স্থল বিবেচিত হয় তাহার নির্ম্ম।ণণকাল এই ঘটনার পুর্বে 
কি পরে তাহ। নির্ণয় করা যায় না। সম্ভবতঃ সাম্প্রতিক অবাঞ্ছনীয় ঘটনা 
পরস্পরায় তাহ।র সামান্তিক প্রভাব ক্ষুপ্ত হওয়ায় স্বায় মর্ঘ্যাদ। পুঃনপ্রতিষ্ঠ। 
ও বৃদ্ধির অভিপ্রায়ে এই সকল জনকপাণমুলক অস্থষ্ঠানে তাহার অকাতরে 
অর্থবায়ের স্পৃহা পরিলক্ষিত হইয়াছিল । কিন্তু অদৃষ্ট বৈরী হওয়ায় ফল 
বিপরীত দাড়াইল। তাহার মন্দিরে অতিথিসেবার কার্ধ্যে এক অস্ত্যজ নারী 
জাতি গোপন করিয়। নিযুক্ত হুইয়।ছিল । কিছুকালের মধ্যে সত্য প্রকাশ 
হইয়া পড়ায় প্রবল সামাজিক আন্দোলন উপস্থিত হুইল ॥ মন্দির শোধন 
করিয়া দেবতা কলক্কমুক্ত হইলেও ইন্দ্রনারায়ণ কিন্তু ব্রাহ্মণ সমাজে পতিত 
হইলেন । চ্কায়তঃ বা অস্যায়ত: যে কোনও কারণেই হউক তাহার স্যার 
অপরিসীম অর্থ ও প্রতিপত্তিশালী এবং দানশীল ব্যক্তির এই শোচনীয় 
নিগ্রহে তৎকালীন হিদ্দুসমাজের অনমনীয় দৃঢ়তা ও সংহতি সুচিত হয় । 
চম্দননগরে ক্রিয়াকর্্ণে ইন্দ্রনারারণের নিমন্ত্রণ নিষিদ্ধ হইল বটে। কিন্তু 
কিছু কাল পরে বদ্তমানের মহারাজ্র। তিলক চন্দ্র ও স্তাহার বিধবা মাতা 
যখন বীর ভয়ে গঙ্গার অপর পারে শ্যামনগরে নিকট কাউগাছির গড়ে 
আসিয়। বাস করিতেছিলেন সেই সময় তিলকচক্দ্রের বিবাহে ইন্দ্রনারায়ণ 
শুধু সাদরে আমন্ত্রিত হন নাই, সেই কর্ণের অধ্যক্ষ স্বরূপ দাড়াইয়! ফরাসী 
গড়ের সৈন্য লইয়া গিক্সা নৃত্য ও বাছযের দ্বার! বিবাহসভায় আনন্দ বন্ধন 


তয়-৪র্থ সংখ্যা চন্দননগরের ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী মত 


করিয়াছিলেন বলিয়। গুপ্ত কবি ঈশ্বরচন্দ্র ভাহার ভারতচন্দ্রের ভ্রীবনীতে 
বর্ণনা কল্লিয়াছেন । ইস্দ্রনারায়ণ কতদিন অবধি সমাজে পতিত ছিলেন এবং 
কনে তাহার এই কলঙ্ক মোচন হইয়াছিল তাহা সঠিক বৃত্তান্ত অবগত হওয়া 
যায় না । এ সম্পর্কে প্রচলিত জনশ্রুতি মে বর্ণাঢ্য রূপ ধারণ করিয়াছে 
তাহা আমাদিগকে মধ্যযুগীয় 'রোমাস্তিক' আখ্যায়কার কথ। স্মরণ করাইয়া 
দেয়। প্রবাদ এইরূপ যে এক অকিঞ্চিংকর কারণে জাতিছু)ত হইয়া 
তাহার প্রতি লঘু পাপে গুরুদণ্ডের বিধান হইয়াছে মনে করিয়া ইন্দ্রনারায়ণ 
সমাজের বিরুদ্ধে নিদারুণ অভিমান পোষণ করেন । এমন ক্ষেত্রে যাহা 
সচরাচর ঘটিয়। থাকে, অর্থাৎ সনাজেক্স কর্ণধারগণের বাড়ী ঠাটাহাটি ও 
তোষামোদ করিয়া জাতে ওঠা তাহার মনঃপূত ছিল ন।। কৃষ্ণনগরের মহারাজ 
কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত তাহার দীর্ঘক।লীন সম্প্রীতি ছিল । মহারাজ মাঝে মাঝে 
সাহার নিকট কয়েক লক্ষ্য টাকা ধার লইতে ও তাহার আতিথ্য গ্রহণ 
কারতেন। মহারাজ্ঞার পরমর্শ অনুসারে তিনি নিজ চার কন্যার সহিত 
ভিন্ন মেলের চারটি কুলীন পাত্রের বিবাহ দিয়। উপযুক্ত ভূলম্পৃত্তি যৌতুক 
দ্বার! তাহাদের বাসের ব্যবস্থা করিলেন । তিনি এইরাপে নিঞ্জে একটি প্ৰতন্ত 
ব্রাহ্মণসমাজ্ গঠনের চেষ্টা করিলেন । কিন্তু ইহাতে তাহার আলস্মাভিমান 
কিছুটা তৃপ্ত হইলেই তাহার সামাজিক গ্লানির সম্পূর্ণ উপশম হইল না। 
অবশেষে অদৃষ্ট প্রসন্র হইল এবং চমকপ্রদ পন্থায় তাহার সামাজিক 
অভ্যুদয়ের পথ প্রশস্ত হইল । ডাহার জ্ঞাতিপাত ব্যাপারে প্রধান অংশ 
শ্রহণ করিয়াছিলেন ছক'ড়ি হালদার । ইনি বনিয়াদি জমিদার এবং স্থানীয় 
সমাজের গোষ্ঠিপতি ছিলেন। কথিত আছে যে কোন কারণে ইনি একবার 
নবাব আলিবদ্দী খর এতদূর বিরাগভাজন হুন যে তাহার প্রাণদণ্ডের 
আদেশ হয় । এই সংবাদে বিচলিত হইয়। ইন্দরনারায়ণ পূর্বব শত্রুতা তুলিয়া 
স্বয়ং মুলিদাবাদ দরবারে উপস্থিত হন এবং ফরাসীদিগের সহিত নবাবের 
সৌহাৰ্দ্য এবং ব্রাহ্মণের প্রাণদণ্ডের ফলে সমাজে কি গভীর বিক্ষোভ 
ঘটিবে তাহা স্মরণ করাইয়। সনি্ববদ্ধ অনুরোধ উপরেধের দ্বার! প্রাণদণ্ড 
মকুব করান এবং তৎপর্িবর্তে হালদার মহাশয়ের একলক্ষ টাক! জরিমাল। 
হয়। ইন্দরনারায়ণ তদ্দণ্ডেই ধ্রুরিমানার সমস্ত টাক! জমা দিয়া ছকড়ি 
হালদারকে মুক্ত করাইয়া সঙ্গে লইয়া স্বস্থানে ফিরিয়া আসেন । তাহার 
আচরণে অভিভূত ছকড়ি হালদার কৃতজ্ঞতার চিহ্ন'্বরাপ নিজ্জ কম্চার সহিত 
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ইন্দ্রনারায়ণের পুত্র লালমোহনের বিবাহ দিয়। ভাঁহাকে জাতে তুলিয়া লন ॥ 
গুকড়ি হালদার জ্রামাতাকে যৌতুক স্বরূপ যে ভূখণ্ড দান করেন তাছ 
বর্তমান “লালবাগান' নানক বদ্ধিদ্ঃ পল্লী ও ভাতশিলের কেন্দ্র । বর্গীর 
ভয়ে বহু তৃস্তবায় পরিবার আসিয়া ফরাসী অধিকৃত এলাকায় আশ্রয় 
অহণ করিয়াছিল এবং ইন্দ্রনার।য়ণের মন্ত্রণার ফরাসী কোম্পানী তাহাদিগকে 
সাদরে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন এই জ্রনশ্রুতি সম্ভবতঃ অমূলক নহে । 

১৭৪১ প্রঃ ডিসেম্বর ন'সে ইন্দ্রনারায়পের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হপ্লেক চল্দন- 
নগর ত্যাগ করিয়া পণ্ডিচেরীর শাসনকর্তা নিযুক্ত হুইয়া যান এবং ফলে চন্দন- 
নগরের শাসন ব্যাপারে নানা বিশৃঙ্খল) দেখ! দেয় । ইহতে উন্দ্রনারায়ণের 
শত্ৰুগণ পুনরায় আশাদ্িত ও সক্রিয় হুইয়া উঠিতে লাগিল । ১৭৪৫ খ্বুঃ 
দেশীয় ও শ্বেতাঙ্গ উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরা মিলিয়। মানিক সরকার নামক 
কোস্প।নীর এক কর্মচারীর নেতৃত্বে দল পাকাইয় তাহার বিরুদ্ধে নান৷ 
ধারায় স্বস্পট অভিযোগ করিয়া পাঠাইল । এই সব অভিযোগের মর্ম্মাথ 
এইরূপ ১ ইন্দ্রনারায়ণ কাউন্সিলের বড় বড় সাহেবের সহিত যোগপ্ছজে 
বেনামীতে অস্ততঃ ১৪টি প্রতিষ্ঠানের মালিক হইয়া অদ্য ব)বস।যীগণকে 
কোল্পানীর সহিত কারবার হইতে বঞ্চিত করিতেছেন । ফলত; একচেটিয়া 
বাবসায়ের সুমোগে ও দালাল হিসাবে নিজ দায়িত্বের অপগ্রায়োগ করিয়া 
তিনি কোস্পানীকে অধিক দরে খারাপ মাল, সরবরাহ করিতেছেন এবং 
কেস্পানীর গুদাম হইতে অন্যের ভাল মাল সরাইয়া তাহার স্থলে নিজের 
নিকৃষ্ট মাল পাচার করিতেছেন এবং অধিকত্ত ইন্রারাদার হিসাবে নান। 
অমপ। করভারে লোকের জীবন হ্বর্বহ করিয়া তুলিয়।ছেন, ইত্যাদি । 
অ্রদন্ধানের জন্য তৃল্লেক্স দালালী ও ইজারাদ[রী উভয় সংক্রান্ত সমস্ত 
হিসাবপত্র তলব করিয়া পাঠান। কাগজপত্র তদন্ত করিয়া তিনি 
ইন্দ্রনাস্লায়ণের নির্দেদোষিতা সম্বন্ধে তাহার দৃঢ় সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করেন ও 
তাহার কর্মের ভুয়সী প্রশংসা করিয়। তাহাকেই পুর্ধের পদে বহাল 
রাখ। হইবে বলিয়া আদেশ দেল । পরীক্ষায় প্রমাণিত চয় যে 
ইন্্রলারায়ণ কোম্পানীর প্রাপা প্রতিটি কপন্দক যখাযপতাবে শোধ 
করিয়াছেল । বরং বে।স্পানীর উচ্চপদস্থ শ্বেতাঙ্গগণের মধ্যে কয়েকজন 
চালের কারবার করেন, অথচ ইরোজদের প্রাপ্য ‘কয়ালি' প্রস্তুতি শুক্র 
ফাকি দিবার জন্য অন্যায় আবদার করিয়া ইন্দ্রনারায়পকে বিত্রভ 


ওল্ল-৪৭ সংখ্যা চল্দননগরের উন্দ্ন্যারায়ণ চৌধুরী ৯৫ 


বা ক্ষতিগ্রস্ত করেন । অন্যান্য করেকজন শ্বেতাঙ্গ নান! ছলচাতুরী 
দ্বারা কোম্পানীর লত্যাংশের হ্রাস ঘটাইয়াছেল ও পাওনা বাকী ফেলিয়াছেন। 
এক্ষনে হয় ইন্দ্রনারাক্ছণ বিরক্ত হইয়া কোম্পানীর সহিত সম্পর্কছেদ করুন, 
নয়তো কোস্পানীই তাহার প্রতি বীতত্রন্ধ হইস্সা তাহাকে অপসারিত করুক 
ইহাই ছিল দুপ্রেন্সর মতে, এই স্থার্থাঙ্ছ কর্মচারীদের নিগৃঢ় অভিপ্রায় । 
ইন্্রনারায়ণের একাস্তিক নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ভতার ফলেই যে কোস্পানীর বর্তমান 
আব্বন্ষি এবং তিনি অপ্রসন্ন হুইয়া পদত্যাগ করিলে যে কোম্পানীর সমূহ 
ক্ষতির আশঙ্কা, অধিকস্ত বহু অঙ্গেন্ণ করিয়াও যে অদূর ভাবশ্থাতে তাহার 
ন্যায় হৃযে।গ্য কর্মচারী পাওয়। হুল্কর, ইহা হুপ্লেক্স তাহার রিপে।টে অকুণ্ঠ- 
ভাবে প্রকাশ করিলেন । অভিযোগের মূল উদ্ভোক্ত। মানিক সরকার ও 
কয়েকজন শ্বেতাঙ্গ কর্ম্মচ!রী পদচ্যুত হইলেন । অন্যান্য উচ্চপদস্থ ব্যক্তি- 
গণকে হুপ্লেক্স কড়া ধমক দিয়া শাসাইয়া শান্ত করিলেন । ইঙ্ার!দানী 
প্রথাও পূর্বের প্যায় অটুট রহিল ও ইন্দ্রনারায়ণই সগৌরবে এই পদে 
প্রতিষ্ঠিত থাকিবেন স্থির হুইল । মেঘমুক্ত স্ূর্ধের ্যা ইল্দ্রন।রায়ণের 
পুনরায় ভাগ্যোদয় হইল । ইহার দশ বৎসর পরে ১৭৫৫ খু: নবাব কোন 
কারণে তাহার প্রতি অসস্ত্ট হুইয়া ভাহাকে ৬০,*০* ফ্র'। পরিমাণ টাকা 
জরিমান। করেন । ফরাসী রাজদরবারে তাহ!র পুত্রের প্রেরিত ও ইতিপুবেধ 
উল্লিখিত আবেদনপত্রে ইহার পর্রিচয় পাওয়া যায়। অবশ্য এই পত্রে 
নবাবের বিরাগ, তপ! জরিমানার কারণ ইন্দ্রনার।য়ণের ফরাসী প্রাতি বলিয়। 
বলিত হইল্লাছে। ইহা সহজ্ছে বিশ্বাসযোগ্য নহে । ইন্দ্রলার।য়ণের ভ্রীবনী 
আলোচন৷ প্রসঙ্গে সুপণ্ডিত চারুচশ্দ্র রায় ইঙ্গিত করেন যে সম্ভবতঃ ফরাসী 
দক্তকের সাহায্যে নিজ ব্যবসায় চালাইয়া ইন্দ্রনারায়ণ নবাব সরকারের 
প্রাপ্য শুক্ক ধাকি দিতেন বলিয়াই এই দণ্ডবিধান। এ সন্দেহ সমীচীন 
মনে হয় । ইহার পর বৎসর ১৭৫৬ খুঃ তাহার কর্ম্মমুখর বিচিত্র জ্রীবনের 
অবসান ঘটে । তাহার মৃত্যুর কাল হিসাব করিয়া দেখলে মনে ছয় যে 
ভ্রীবনদেবতাই যে তাহার প্রতি নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রসম্ন দৃ্টিপাত করিয়া- 
ছিলেন তাছা নহে, মৃত্যুও পরম মিত্রের গায় অস্বত মুহূর্তে আলিয়া তাহার 
নিকট উপস্থিত ছইয়াছিল । তাহার মরণের অব্যবহিত কাল পরেই 
১৭৫৭ খৃঃ ২৩ মার্ড ক্লাইভ ও ওয়!টসনের গোলায় চন্দনলগরের পতন ঘটে। 
লমগ্র সহরের উপর দন্ব্যবৃত্তির অবাধ ভাণুবলীলা অহুৃষ্ঠিত ছয়। ইন্দ্র 


৯৬ ই/তহাস ১*ম খণ্ড 


নারায়ণের সমগ্র জীবনের সমন্্র স্মিত বিপুল বৈভব নির্মমভাবে সুঠিত 
হয়, তাহার স্বরম্য প্রাসাদ ধৃলিস।ৎ কল হয়। তাহ!র মৃত্যুর অল্প কয়েক 
বৎসরের মধ্যে তাহার বংশধরগণাকে এমন ছুরবস্থায় পতিত হইতে হয় যে 
ভাহার পুত্র ক্ণপ্রপাদকে দানভাবে ফরাসী দরবারে অথ সাহায্য চাছিয়। 
প্রত্যাখ্যাত হইতে হয় । ইন্দনার!য়ণের আমত পৌরুম ও অদমা কন্মোন্মাদলা 
সকল বাধাবন্থ অতিক্রম কারয়। উদ্ধার ম্যায় চকিত দীন্তুতে ভাহ|র যুগ ও 
সম৷ঞকে প্রদীপ্ত করিয়া নিবিড় তমসায় আচ্ছচল্ হইয়াছে । কেনন স্থায়ী 
বাবসায় প্রতিদ।ন বা সমাঞ্বেক্ষে নুতন কোন অভিজাত বংশধার! স্থাপনের 
ত্ার৷ তাহা আপন অবিস্মরণীয় এতিহ রক্ষ। করিয়া যাইতে পারে লাই । 
অপুবর্ব সাফল/মণ্ডিত তাহার স্তীবনের ইহাই চরম *ট্রযাঞ্জেড়ী' । 

অথচ ইন্দ্রনারায়ণকে একজন বিবেকবজ্জিত অথলুদ্ধ ব্যবলাম়ীমত্র মলে 
করিলে ভাহার প্রতি আদে। স্থবিচার বরা হইবে না। তাহার প্রতিষ্ঠিত 
নন্দছুলালের মন্দির মহ।কালের পদভারে পিউ ও জীর্ণ হুইয়)ও তাহার গঠন 
বৈশিষ্ট্যে আজও দর্শকের বিস্ময় উৎপাদন করে । তাহার নিন্মিত গঙ্গার 
ঘাট আজও চণ্পননগরের সর্বশ্রেষ্ঠ স্থানের ঘাট এবং কিছুকাল পূর্বেও 
ইহা জাহাজ ঘাট রা/প ব্যবহৃত হুইত। "রথের সড়ক' নামক নগরের 
র।জপথটি তাহার বিলুপ্ত রথের যাত্রাপথ (বষ1দখিল্গভাবে চিছ্িত করিতেছে । 
রানু নসিংহ নামক চম্দননগরের তথা বাঙ্গালার আদি কবিয়াল প্রথম 
জীবনে তছ।র পৃষ্ঠপোষকতা ও পরামর্শ ক্রমে কলিকাত।য় আলিয়া স্বীয় 
প্রতিভা প্রকাশে সমর্থ হন ও বঙ্গ।লায় ভক্তিরসাস্মক লোকশীতির নবধারা 
প্রবর্তক করেন । কবি ভারতচন্ডর রায় শুণাকর ১৭৫২ খৃঃ নিঃস্ব অবস্থায় 
আলিয়া ভাহারই নিকট সদর আশ্রয় লাভ করেন। তখন ইন্দ্রনারায়ণ 
লমাঞ্জচ্যত ছিলেন বলয়! কবি তাহার গৃহে অল্পগ্রহণ না করিলেও তিনি 
কবির উপর বিরূপ হুন ন্যই ॥ ফরাসী দপ্তরে কবিকে একট! চাকরী করিয়া 
দিলে তাহ! কবি প্রতিভার স্লুরণের অহুকূল হইবে না এই আশঙ্কা! করিয়া 
তিনি কবিকে কিছুকাল পালন করিবার পর মহারাজ কৃষ্ণচন্্রকে অহুরে!ধ 
করিয়া গুপগ্রহী মহারাজের দরবারে তাহাকে সভাকবি নিযুক্ত কারবার 
ব্যবস্থা করেন বলিয়া কথিত আছে । অথচ আশ্চর্যের বিষয় যে ভারডচন্দ্র 
তাহার রচনাবলীতে ইন্দ্রনরায়ণ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নীরব । কবির ছাদ্দনে 
তাহার প্রতি এই সহ্বদযতার জন্য ইন্দ্রনারায়ণ ক।ব্যাহুরাগী বাঙ্গালী মাত্রেরই 


৩য়-র্থ সংখা। চন্দননণরের ইক্দ্রনবায়ন চৌপুরা ৮৭ 
কৃতজ্ঞত৷তাক্তন হইয়াছেন । বস্তুত: তাহ জীবন ঝঞ্জাক্ষুক্ধ অষ্টাদশ 
শতাব্দীর বাঙ্গালীর সংস্কৃতি ও বিকৃতি, বলিষ্ঠ পৌরুষ ও ভেদ বুদ্ধি, সমাজ- 
চেতন৷ ও আব্মপ্রতিষ্ঠার ঘাত প্রতিথাতে উদ্বেলিত এক গভীর আবর্ত 
বচন! করিয়াছে । 


মাজ্ঞাতে রায়তওয়ারী বক্দোবস্ত ও 


তাহাৱ শাসনত্যান্রিক ফলাফল 
€49৯২-৪৮২৭ ) 
স্রীনীলমণি যুখোপান্যার় 

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশক ভারতের ভূমি-রাজ্ঞল্ববাবস্ঠার ইতিহাসে 
একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সময় ॥ বাংলাচ্দশে লর্ড কর্ণওয়ালিশের চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্ত সাড়ম্বরে প্রবতিত হল ১৭৯৩ যালে । সেই সময় বরাবর মাক্রাজ 
প্রেসিডেন্দীতে আর এক প্রকার ভূমি-রাজস্মব্যবস্থার ল্চনা হল । উত্তর- 
কালে এই ব্যবস্থা রায়তওয়ারী বন্দোবস্ত নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল । 
মধ্যসত্বভোগীর কোন স্থান এই ব্যবস্থার মধ্যে ছিল না। প্রক্তা তার রাজন্ব 
সরাসরি সরকারকেই দিত। কোম্পানীর নব-অজিত অঞ্চলের শাসন-ভারপ্রাপ্ত 
কর্ণেল রীড প্রমুখ কয়েকজন কর্মচারীর চেষ্টায় এস স্মত্রপাত হয় । 
অবশ্য এই ধরনের রাক্তস্ববাবস্থা প্রাচীন দক্ষিণ ভারতে হয়ত একেবারে 
অজ্ঞাত ছিল না। কিন্ত ব্ৰিটিশ আমলেই সুসংবদ্ধভাবে এই: ব্যবস্থার 
প্রবর্তন হল । প্রথমে পরীক্ষামূলকভাবে এর আরম্ভ হয় । একান্ত দ্বিধার 
মধ্যে যার জন্ম হয়েছিল অনতিবিলম্বে সেই ভূমিরাজন্য বন্দোবস্ত ব্যাপক- 
ভাবে মাড্রাক্ে প্রবতিত হুল এবং কর্ণওয়ালিশের চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের 
প্রতিযোগী হিসাবে বিখ্যাত ছল । কালক্রমে এই বন্দোবস্ত অধিকতর 
সুবিধাজনক বোধ হওয়াতে ব্রিটিশ ভারতের অধিকাংশ স্থানে প্রবতিত হল । 

প্রাক্-ব্রিটিশযুগের মত কোম্পানির আমলেও ভূমিরাজন্ব থেকে এই 
বিভাগের গুরুত্ব ছিল খুব বেশীী। সরকারের সবচেয়ে বেশী আয় হত। 
স্থতরাং রায়তওয়ারী বন্দোবস্তের ফলে ভূমিরাজ্ঞন্য ব্যবস্থায় যে পরিবর্তন 
ঘটল তা শাসনতান্ত্রিক কাঠামোকেও অপরিবতিত থাকতে দিল না। 
তেমনি সাধারণ শাসনব্যবস্থার প্রভাবও রায়তওয়ারী বন্দোবন্ডের ওপর 
পড়ল। 

রায়তওয়ারী ব্যবস্থার ভিত্তি ছিল আমলাতত্ত্রের উপর । এর একটি 
বৈশিষ্ট্য ছিল ভারতীয়দের বহুলপরিমাণে রাক্তম্ববিভাগে নিয়োগ । 


৩য়-৪থ সংখা সাজে সায়তওয়ারী বন্দোবস্ত ও তাহার ফলাফল ৯৯ 


তহশীলদার থেকে অধস্তন চাকরি স্থানীয় লোকদের জনা উন্মুক্ত হল; 
এই ব্যবস্থা বিলাতের কোর্ট অব ডাইরেক্টরদের মনঃপৃত হয়নি । 
তারতীয়দের সরকারী চাকরিতে নিয়োগের ফল সম্বন্ধে ডাইরেস্টরর। সন্দিহান 
ছিলেন । ১৮১২ খ্বুষ্টান্দে মনেহো। সার বিবৃতিতে বিলাতের কর্তৃপক্ষকে 
বুঝবার চেষ্টা করেন যে ভারতীয় কর্মচারীদের সহযোগিতা কোস্পানিত্র 
পদস্থ ইংরাজ কর্মচারীদের পক্ষে অপরিহার্য । অভিজ্ঞতম কলেক্টরের পক্ষেও 
বৎসরে দশটার বেশী প্রাসের রায়তওয়ারী বন্দোবন্ত করা সম্ভব ছিল না) 
নৃতরাং স্থানীয় লোকের সাহায্য না নিলে রায়তওয়ারী বাবস্থা অচল ছয়ে 
পড়ার আশংকা ছিল । চিরন্তায়ী চ্রসিদানী প্রণার সঙ্গে রায়তওয়।রী 
প্রথার একটি অমিল ছিল এইখানে । মানরোর ধারণা, ছিল ভান্রতীয় 
কর্মচারীদের প্রতি কড়া নজর রাখলে তাদের দ্বারা সরকারের অনিষ্টের 
বিশেষ সপ্তাবনা ছিল ন ৷” রাজ্তন্ব বিভাগের স্থানীয় কর্মচারীদের প্রয়োক্তন 
উত্তরোত্তর অনুভূত হয়েছিল । ১৮২২ সালে সরকার কর্তৃক বোর্ড অব 
রেভিনিউ এর “মারাঠা। দপ্তর" মঞ্জুরী এর প্রমাণ । হিসাব প্রব্ততি এবং 
ক্াজন্বনির্ধারণ সম্পর্কে সব ব্যাপারে পরামর্শ দেওয়াই ছিল এই দপ্তরের 
কাজ । পরে গভর্ণর যখন জিল! পরিদর্শনে যেতেন তখন এই দপ্তরের একজন 
লেরেস্তাদার তার সঙ্গে খাকত ।* 

ব্াঙ্জস্ব বিভাগের কর্মচারীদের বেতনবৃদ্ধি রায়তওয়ারী বন্দোবস্ত 
প্রবর্তনের আর একটি ফল । কোর্ট অব ডিরেক্টরদের ইচ্ছা ছিল যে 
মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর উচ্চতর পদণুলিতে বিভিন্ন জিলার রাজন্ববাবস্থার 
অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের নিযুক্ত করা । এ সম্পর্কে মানরো বলেন মে 
গ্লাজন্ম ও বিচার বিভাগের কর্মচারীদের বেতনের পার্থক্য ত্রাস না করলে 
কোর্টের এ আশা পূর্ণ হবে লা । ১৮২১ খৃষ্টাব্দে মানরো মন্তব্য করেন 
যে রাজস্ব ও বিচার বিভাগের কর্মচারীদের বেতনের সমীকরণের কাচ 
অনেকটা অগ্রসর হলেও তখনও উভয়ের মধ্যে বেশ পার্থকা ছিল । সানরোর 
একটি উদ্দেশ্য ছিল রাজ্রম্ববিভাগ কোম্পানির কর্মচারীদের কাছে 
আকর্ষণীয় করা । তার অপর উদ্দেশ্য ছিল রাক্রস্ব বিভাগের কর্মচারীদের 
বেতন বৃদ্ধি করে উক্ত বিস্তাগকে স্থানীয় লোকের চোখে মর্যযদা দেওয়া! 
এই প্রচেষ্টার ফলে রাজদ্ববিভাগের গৌরব অনেক বৃদ্ধি পেয়েছিল | 
মালরোর নির্দেশ অনুসারে সকল অধস্তন কর্মচারীর পক্ষে বিভিন্ন কিলার 

ও 


১০০ ইতিহাস ১০ম খণ্ড 


রাজন্য বিভাগে অন্তত ছুই বছর কাহ্রকরা প্রায় বাধ্যতামূলক বলে 
স্বীকৃত হল । অভিজ্ঞ কলেক্টরের ঘাতে অভাব না হয় সেদিকে মনরোর 
বিশেষ লক্ষ্য ছিল ।* 

ব্রায়ত্তওয়ারী বন্দোবন্তের সাফল্য বহুলাংশে নির্ভর করত কলেক্টরদের 
দক্ষতার উপর । একক্রন আদর্শ কলেক্রকে প্রায় সবঙ্জান্ত৷ হতে হ'ত । 
এমন অনেক বিষয়ে কলেক্টরকে হস্তক্ষেপ করতে হত মার সন্বক্ধে তার 
প্রত্যক্ষ জ্ঞান থাকা সম্ভব নয় । সৌভাগ্যক্ৰমে র/য়তওয়ারী বন্পোবন্জের 
প্রথম যুগের কলেক্ইররা অনেকেই ছিলেন অসাধারণ যোগ্যতাসম্পন্ন । কিন্তু 
পরবর্তীকালে কলেক্টররা অনেকেই তাদের সমকক্ষ ছিলেন না । ১৮২৩ 
খৃষ্টাব্দে গভর্ণর মানরো অযোগ্য কলেক্টরদের কার্যাবঙ্গীর তীত্র সমালোচন! 
করেন। এ'দের অনেকে বোর্ড অব রেভিনিউ-এর নিষেধাজ্ঞা সত্বেও 
রায়তদের জ্রোর করে পতিত জমি চাষ করতে বাধ্য করেন । তাতে করে 
রায়তদের নানা অশ্থৃবিধা ও শেষপর্যন্ত সরকারের সমূহ ক্ষতি হয়। 
রায়তওয়ারী অঞ্চলে কলেক্টরদের অযোগ্যতার ফলে যে অসুবিধা হত 
জমিদারদের এলাকায় তা হতে পারত না কারণ শেষোক্ত অঞ্চলে 
কলেক্টরদের ক্ষমতা ছিল সীমাবদ্ধ ।* 

কলেক্টরর। তাদের অধস্তন ভারতীয় কর্মচারীদের প্রতি কখনও কখনও 
তুর্বাবহার করতেন । বিনা কারণে অনেক ক্ষেত্রে ভারতীয় কর্মচারীদের 
বরখাস্ত করা হত । কাভগ্পা জিলায় এমন অনেক ঘটলা মানরোর নক্তরে 
এসেছিল । এর ফলে শাসনতান্ত্রিক বিশৃব্খলা দেখা দিয়েছিল । মানলো 
কলেক্টরের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন ।* 

উর্ধতন কর্মচারীদের অযেগ্যতার সুযোগ নিয়ে কারনাম, সার্ভেয়ার 
তহশীলদার প্রভৃতি কর্মচারীরা প্রায়ই অসাধু উপায় অবলম্বন করে 
নিজেদের স্বার্থ সিন্ধি করত। এর ফলেও সরকারের ক্ষতি হত। 
রারতওয়ারী ব্যবস্থার মধ্যে এই গলদ সম্পর্কে ১৮০২ ধ্ৃষ্টাব্দেও মানরো৷ 
অবহিত ছিলেন। ১৮২* সালে রাজন্ববিভাগে কর্মচারীদের মধ্যে দুর্নীতি এত 
প্রসার লাভ করছিল যে তাদের দৈহিক শান্তি ও কারারুদ্ধ করার ববস্থা 
করা হয়। ১৮২২ খ্ব্াব্দে তহবিল তছরুপ ও উৎকোচ গ্রহণের 
অভিযোগে নি্স্থ কর্মচারীদের সঙ্গে সঙ্গে বিচার ও শান্তির ক্ষমতা 
দেওয়া হয়৷" 


শয়-৪থ সংখ্যা মাডরাক্ছে ব্রায়তওয়ারী। বল্দোনস্ত ও তাহার ফলাফল ১০১ 


কলেঙ্টুরের তুর্বলতা। ও অমোগ্যতাস্ন স্থযোগ লিগে অধন্ত্রন কর্মচারী 
কিরকম ক্ষমতার অপব্যবহার করতে পারতেন তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ 
পাওয়া যায় ঝা) চেট্রির মামলায় । কোই শ্বাতুর ভিলার খাজাফী কাশী 
৮টি সম্ভব অসম্ভব সবরকম অসছুপ।য় 'সবলম্বন করে সরকারের খরচে 
নিজের বহুবিস্তৃত কারবার চালাতে থাকে । সেই জিলার সর্বেসর্বা হুয়ে 
পড়ে । কাশী চেড়িকে আধুনিক কালোবাভারীদের পুরোবর্তী বলা ঘায়॥ 
কাণী চেডির এই ব্যাপার রায়তওয়ারীর প্রথম একটি বড় গলদ সম্পর্কে 
কর্তৃপক্ষকে সচেতন করে দেয় । কোর্ট অব ডাইরেক্টরল মাড্রাজ-সরকারকে 
এবিষয় যথোচিত ব্যবস্থা, অবলম্বন করতে নির্দেশ দেন ।* 

কাশী চেডির ব্যাপার অবশ্য রায়তওয়ারী বাবস্থার মধ্যে আাদলাতাস্তরিক 
অসাধুতা ও অত্যাচারের একটা চরম উদাহরণ । এরকম ব্যাপার সর্ধদ) 
ঘটত না। তবু ছোট বড় রাজন্ব কর্মচারীদের উৎপাত রায়তকে নিয়তই 
সহা করতে হত । রায়ত কত রাজ্তকর দেবে, কতখানি জামি চাষ করবে 
সবই সরকারী কর্গচারীরা ঠিক করে দিতেন । নিদিষ্ট পরিমাণ ক্রমি চাষ 
করতে রায়তকে বাধ্য করা হত। এর হাত থেকে তার রেহাই ছিল না। 
অবাধ্যতার জশ্য তাকে আটক কর! হুত এবং দৈহিক শান্তিও দেওয়। হত।” 
১৮১৮-র পর রায়তওয়ারী বন্দোবস্ত যখন সংস্কৃত হয়ে পুনঃ প্রবতিত হল 
তখন অবশ্য রায়তের মঙ্গলের কথা। চিন্তা করে কর্মচারীদের অত্যাচারের 
স্বযোগ অনেক কমিয়ে দেওয়া হল। তবুও কার্বক্ষেত্রে রায়তের উপর 
আমলাতাস্তরিক অত্যাচার বন্ধ হুল না। ১৬৮৩৩তে রাজ্ঞা রামমোহন রায়ও 
বিলাতের কতৃপক্ষের দৃষ্টি রায়তওয়ারী প্রথার এই গলদের দিকে আকৃষ্ট 
করেন ।* 

রায়তওয়ারী। ব্যবস্থার আর একটি ফল হ’ল রাজন্ববিভাগের ব্যঘবৃদ্ধি । 
এটা অবশ্য অত্যন্ত স্বাভাবিক ৷ জমিদারী বন্দ্েবন্তে সরকার রাজ্য আদায় 
করতেন মুষ্টিমেয় জমিদারদের কাছ থেকে । কিন্তু রায়তওয়ারী ব্যবস্থায় 
সরকারকে প্রত্যেকটি রায়তের কাছ থেকে খাক্তনা আদায় করতে হত ৷ 
সুতরাং তার জন্ট বিরাট কর্মচারী-শ্রেপীর প্রয়োজন ছিল। ত! ছাড়া সার্ভে 
হ্রলসেচ, পথসংস্কার, সেতুনির্যাণ, বিশ্রামশালা স্থাপন, এবং আরও অনেক 
ভুনহিতকর কার্ধের ভার সরকারের উপরই দ্যস্ত ছিল। তাই রায়তওয়ারী 
প্রথাকে জমিদারী প্রথার তুলনায় ব্যর়সাধ্য বলা যায় না। কারণ 


১০২ ইতিহাস ১০ম খণ্ড 


জমিদারী বন্দোবন্ডে খাক্রলা আদায় করার এবং অন্যান্য খরচথন্রচা বাদ 
দিয়েই জমিদারের রাক্তত্ব সিদিট হত। কোর্ট অব ডিরেক্টরস বাংলার 
তুলনায় নাও্রাক্তের বাক্তন্মবিভাগকে ব্যয়বহুল বলাতে মাদ্রাজ সরকার 
আসল ব্যাপারটি কোর্টকে ভাল করে বুঝিয়ে দেন** এবং এই সম্পর্কে 
১৮১৯ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ আর্কটের কালেক্উরের উক্তি প্রনিধানযোগ্য । 
তিনি স্পষ্টই বলেন যে যথেষ্ট সংখ্যক কর্মচারী ছাড়া রায়তওয়ারী ব্যবস্থা 
স্ম্ষলপ্রস্থ হবেনা ।*৯ 

যোগাতার সঙ্গে কাক্ত করার ক্রম) ভারতীয় কর্মচারীদের সময়ে সময়ে 
পুরস্কারও দেওয়। হত। ১৮০৭ সালে এ দেশ ছেড়ে যাবার আগে মালরো। ভার 
বিশ্বস্ত কর্মচারী রামচন্দ্ররাও এর জন্য সুপারিশ করেল এবং ব্রামচন্দ্রকে 
একটি জায়গির দেওয়। হয় । রীডের পেশকার মুহম্মদ সুশাকেও অন্রাপ- 
ভাবে পুরস্কৃত কলা হয়েছিল ।** বিচক্ষণ কলেক্টররা তাদের অধস্তন 
কর্মভারীদের স্বার্থহানি হলে বোর্ডের কাছে কর্মচারীদের হয়ে সুপারিশ 
করতেন । ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে সাধারণ বেতন হ্রাসের ফলে দক্ষিণ আর্কটের 
কলেক্টর তার ছৃজ্গন পুরাতন কর্মচারীর অন্থুবিধার কথা বোর্ডকে 
ক্রানান। বিষ্টাপ্রায়া ও গুরুনাঞ্া নায়ক দীর্ঘকাল বিশ্বস্ততাবে কোম্পানীর 
সেবা করেছিল এবং তাদের কাজের মধ্যে কোন খুঁত ছিল লা। এই জন্য 
কলের প্রার্থনা করেন যে সাধারণ বেতন হ্রাসের ব্যবস্থা যেন উক্ত পুরাতন 
কর্মচারীদের প্রতি প্রবুক্ত না হয় ।** 

মান্ডাজ প্রেসিডেন্সীর আইন ও শৃঙ্খলার উপরও রায়তওয়ারী বন্দো- 
বস্তের প্রভাব অনুভূত হয়েছিল । গোড়ার দিকে কলেক্টরের হাতেই শাস্তি 
রক্ষার ভার ছিল । মানরোর একটি উক্তিতে দেখ যায় যে রীডের আমলে 
(১৭৯২-১৮০০) বার মহলে চোর ডাকাতের উপত্রব ছিল ন! । শাস্তিভঙ্গকারী 
যে কোন ব্যক্তিকে কলেক্টর আটক করতে পারতেন । মানরোর শাসলা- 
ধীনে 0909৫. Diri০৮৪ এও শান্তি শৃত্ঘলা ফিরে এসেছিল কাভেলী 
(৬৪৮৪l7) প্রথার উচ্ছেদ ও সাধারণ প্রাপরক্ষীদের দ্বারা শান্ডিরস্ষার 
ব্যবস্থাকেই এর হেতু বল) যেতে পারে । ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে থ্যাকারে মানরো 
শাসিত 0989. 7078677965 এর ব্রক্ষাব্যবস্থার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে- 
ছিলেন। ভার মতে রায়তওয়ারী বন্দোবস্তের জদ্যই এই উন্নতি সম্ভব 


হরেছিল ॥> * 


৩য়-৪থ-সংখ্যা মাজাজে রায়তওয়ারী বস্পোবস্ত ও তাহার ফলাফল ১০৬ 


গোড়ার দিকে কলেক্টর তহশীলদার প্রভৃতি রাজ্রস্ব বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
কর্মচারীর! পুলিশকর্মচারী হিসাবেও কান্ত করতেন । যখন সাময়িকভাবে 
রায়তওয়ারী প্রথা বাতিল করা হয়েছিল তখন ব্রান্তশ্ববিভাগেতর কর্মচারীদের 
শাস্ডিরক্ষার ভার থেকে অব্যাহতি দেওয়! হর । বাংলাদেশের ব্যবস্থার 
দিকে নজর রেখেই এই বিভাগ কলা হয়েছিল মনে হয়। কিন্ত এর ফলে 
মাদ্রাজ্জে শান্তি রক্ষার ব্যাপারের অবনতি হয়। ফলে ১৮১৩ সালে এক 
পার্লামেন্টারী তদন্ত হয় এবং তার ফলে ১৮১৬ সালে রাচন্ববিভাগের কর্ম- 
চারীদের আবার শান্তিরক্ষা ভার দেওয়া হুল । কলেক্টর, তহম্টীলদার 
প্রভৃতি রাজ্রন্ৰ বিভাগের কর্মচারীরা দ্ব স্ব এলাকায় শান্তিরক্ষার কত দায়ী 
হলেন ।১* রর্ধাট ফুলাটল প্রমুখ কেউ কেউ এই ব্যবস্থার তীব্র সদালোচনা 
করেন । তাদের মতে রাজন্ববিভাগের সঙ্গে শান্তিরক্ষা সংঘোগ আদৌ 
সংগত হুল্পনি। ফুলাটনের মতে এর ফলে পুলিশ বিভাগ হুর্ধল হয়ে 
পড়েছিল ।৯* 

বিচার বিভাগের উপরও রায়তওয়ারী বল্পোবস্তের প্রভাব পড়েছিল এবং 
পক্ষান্তরে বিচার ব্যবস্থার দ্বার।ও রায়তওয়ারী প্রথা খানিকটা প্রভাবিত হয়ে- 
ছিল। ১৮০২র Regulations দ্বারা মাড্রাজের বিচার পদ্ধতি গঠিত হয়েছিল। 
কিন্ত এই 70981961078 প্রবতিত হয়েছিল মাজাজেও বাংলাদেশের মত 
চিরস্থায়ী ক্তুমিদারী বন্দোবস্ত হাবে এই ধারন। নিয়ে । এই 1১981810719 এ 
রাজস্ব আদায় অপেক্ষা ম্ৃবিচারের উপর ক্রোর দেওয়া ছল । শ্বতরাং 
কর্মচারীদের ইচ্ছামত রায়তকে শার্তি দেওযলা, আটক রাধা এবং বাধ্যভা- 
মুলকভাবে রায়তকে দিয়ে নিদিষ্ট পরিমাণ জমি চাষ করানো আর আগের 
মত চলল লা ।*" 

১৮০১ সালের Regulations এর নিয়ম অনুযায়ী রায়তওয়ারী জিলা - 
গুলিতে বাকী খাক্তনা আদায় করাও এক সমস্যা হয়ে পড়ল ৷ গুলম্থিত 
বিচারব্যবস্থার জন্য দ্রেত রাজস্ব আদায় ব্যাহত হতে লাগল । সেই জন্য 
কোইশ্বাতুরের কলেক্টর আলাদা বিচারালয় গঠনের বিরুদ্ধে মন্তব্য 
করেন । দিন্দিগাল ও মাছুরার কলেক্টুররাও বিচারবাবন্থার জটিলতা 
ও লেঙ্রন্য র/জন্ব আদায়ের অসুবিধার কথা উল্লেখ করেন ।** 

সদর আদালত ১৮১৪ স্ষ্টাব্রে অভিমত দেন ঘে মানরে যে ভাবে 
05490 Districts এ রায়তদের সরকারের প্রয়োজনমত জমি চাষ করতে 


১০৪ ইতিহাস ১০মখগু 
বাধ্য করেছিলেন তার কোল সমর্থন 79855156979 এ পাওয়া যায় না। 
এখানেই  বিচার-ব্যবস্থার সঙ্গে রায়তওয়/রী, বশ্দোবস্তের বিরোধ 
ছিল |» 

১৮১৬ সালে রায়তওয়ারী বন্দোবস্ত পুন: প্রবর্তনের সময় আবার রাজস্ব 
বিভাগের: কর্মচারীদের প্রভূত বিচার ক্ষমতা দেওয়া হল। ফৌজদারী 
ব্যাপারে প্রাথমিক অভিযোগ তাদের কাছছে করতে হত।॥। এর পিছনে 
অনেকে রায়তের উপর অত্যধিক খাক্তনা চাপানোর অভিসন্ধি সম্দেহ 
করেছিলেন । সদর আদালতও মন্তব্য করেন যে কলেক্টরদেয বিচারের 
ক্ষমতা দেওয়ার উদ্দেশ্যই হচ্ছে বারতদের শোষণ কতা) ৷" 

এই সব কারণে রায়তের অবস্থার আশাহুরাপ উন্নতি হয়নি। ১৮২৪ 
খ্বষ্টাব্দে বোর্ড অব রেভিনিউ শ্ৰীকার করেন যে বিচার ব্যবস্থা এত ক্রটিল 
ও বায়সাধা ছিল এবং সাধারণ লোক এত অশিক্ষিত ও সহায় সম্পদহণন 
ছিল যে তাদের পক্ষে বিচার ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ সম্ভবপর ছিল 
লা। ফলে রায়তের পক্ষে বাধ্য হয়ে অত্যাচার ও উৎঈড়ন সহ! করতে 
হত। বোর্ডের এই রিপোর্টে কোট অব ডাইক্লেক্টরস বিশেষ উদ্বিগ্ন 
হন hl ন্‌ 

যদিও প্লায়ত সব সময় সুবিচার পেত না তবুও ব্লায়তওয়ারী বন্দোবস্তের 
ফলে সরকারের সঙ্গে জনসাধারণের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপিত ছল । ছোট 
বড় রাক্রত্বকর্মচারীদের সংস্পর্শে রায়তকে প্রতিনিয়তই আসতে হুত। 
খাক্ষনা মকুফ প্রভৃতি নাল। ব্যাপারে রায়তকে সরকারী কর্মচারীদের কাছে 
দরবার করতে হত । খানিকটা এই কারণে রাক্তম্বকর্মচারীদের প্রায়ই 
সফরে যেতে হত। রায়তওয়ারী এলাকার কলেক্টরদের কার্যকালের 
অনেকটা কাটত দূর অঞ্চলগুলি পরিদর্শন করে । তহস্টলদারদেরও নিয়মিত 
স্ব স্ব এলাকা তদারক করতে যেতে ছত। স্যার-টমাস মানরো গভর্ণর 
হিসাবে সরকারী সফরের এক নুতন দৃষ্টাম্ত স্থাপন করেন। ভার 
কার্থকালের মধ্যে তিনি বহু রারতওয়ারী ভিলা পরিভ্রমণ করে জনসাধারণের 
অবস্থা এবং রাজস্মআদায় ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করেন । বেলারী ভিলা 
পরিদর্শন কালেই ১৮১৭ সালে বিস্কচিকানোগে সার হঠাৎ মৃত হয় । 

মান্তাজের শানসব্যবস্থাই শুধু ঘে নানাভাবে রায়তওয়ান্রী প্রথার দ্বারা 
প্রভাবিত হয়েছিল তা নয় মাডাজের বাইরেও এর প্রভাব ক্রম বিস্তার 


ওয়-৪র্থ সংখ্যা সাড্র।ভে স্নায়তওয়ারী বন্দোবস্ত ও তাহার ফলাফল ১০৫ 


লাভ করছিল । বিলাতের কর্তৃপক্ষের কাছে বাংলার ডিল শাসনব্যবস্থা 
অপেক্ষা মাত্রাজের জিলাশাসনব্যবস্থা অধিকতর ন্ৃুবিধাজ্ঞলক বলে মনে 
হল । সেইজন্য লর্ড হেগিংলের উপর নির্দেশ দেওয়া হুল বাংলাদেশের 
অহ্রাপ ব্যবস্থা যেন আর অন্য কোণাও প্রবতিত না হয়। মাডাডের 


ক্রিলা শাসনব্যবস্থ।ই ব্রিটিশ ভারতের আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করা 
হয়েছিল । 


বোন্বাই প্রদেশে রায়তওয়ারী বন্দোবস্তের প্রভাব অচিরেই বিস্তার লাভ 
করেছিল । যদিও এলফিনক্টোন রায়তের সঙ্গে সরকারের সরাসরি 
বন্দোবস্তকে খুব পছন্দ করতেন না তবুও মানলোর শাসনব্যবস্থা প্রতি 
তর শ্রদ্ধা ছিল। তাই বোন্বাই এর রাচশ্বব্যবস্থার পুনবিস্যাসের সময় 
তিনি মাক্রাজ্জ থেকেই হুনুমস্তরাও, লক্ষ্পণরাও প্রমুখ রাজন্য বিশেষজ্ঞদের 
আলিয়েছিলেন । এইভাবে বোম্বাই প্রেসিডেঙ্গী অন্তর রায়তওয়ারী 
এলাকায় পরিণত হুল । 

সুতরাং দেখা, যাচ্ছে মাডাজ্ত ও মাড্রাক্তের বাইরে শাসনব্যবস্থা উপর 
রায়তওয়ারী ব্যবস্থার প্রভাব ছিল যথেষ্ট । যখন বার মহলে রায়ত ওয়ারী 
বন্দোব্তের সুচনা হয় তখন কর্ণওয়ালিশ প্রবতিত শাসনব্যবস্থাকেই একমাত্র 
আদর্শ ব্যবস্থা বলে মনে করা হত। ব্রিটিশ ভারতের সর্বত্র এই ব্যবস্থ।ই 
চালু, করার ইচ্ছা ছিল কর্তৃপক্ষের । কিন্তু কালক্রমে মাডাজ্ তার নিভন্ব 
বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ রাজন্যবন্দোবন্তের অনুযায়ী শাসনব্যবস্থা গড়ে তুলল । এই 
শাসনব্যবস্থা বাংলার শাসনপদ্ধতির প্রতিযোগী ছয়ে দাড়াল এবং এই 
ব্যবস্থা গৃহীত হবার ফলে বিচার এবং অন্যান্য বিভাগেও উল্লেখযোগ। 
পরিবর্তন ঘটল । 

আলোচ্য সময়ে রায়তওয়ারী শাসনঘস্ত্র অবশ্য আদে ক্রটিহীন ছিল লা । 
অনেক ক্ষেত্রেই এই ব্যবস্থা অপুটতার দ্বারা লাঞ্ছিত হয়েছিল। 
আমলাতান্ত্রিক দুর্নীতির অবকাশ ছিল যপেষ্ট । রায়তের উপর উৎপীড়নও 
বন্ধ হয়নি । কিন্ত সঙ্গে সঙ্গে এটাও প্রমাণিত হয়েছিল যে সুদক্ষ 
কলেক্উরদের হাতে রায়তওয়ারী ব্যবস্থা সুফলপ্র্থ হতে পারে । স।ফল্যভ্রনক 
রাজন্য আদার ছাড়াও শাস্তি ও শৃজ্ধলা প্রতিষ্ঠা এই ব্যবস্থার অন্যতম দান । 
এর ফলে জ্রনস।ধারণ উপকৃত হয়েছিল । এইজন্য রায়তওয়ারী বন্দোবস্তকে 
সরকার ও রায়ত উত্তয়েরই পক্ষে সস্তোষ্ুনক বলে মনে করা ছয় ॥ 


ইতিহাস ১০মখণ্ড 
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ব্যাঙ্কে ও উনবিংশ শতকের বৈজ্ঞানিক 
ইতিহাস 
আ্রীসুবোদকুমার মজুমদার 


বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি-সমন্দিত অপক্ষপাত তুতার্ণ-কপন এঁতিহাসিকের জেঠ 
আদর্শ । হেরোডোট(স্‌__গুকিডিডিসের আমল পেকে আজ্ঞ পর্যন্ত ইতিহ।স 
রচনার পদ্ধতি ও লক্ষ্য সম্বস্মে মত বিরোধের অবকাশ পাকলে ও সকলেই 
এক বাক্যে স্বীকার করে নিয়েছেন যে বিশুদ্ধ সত্য পরিবেশনই 
এঁতিহা'সিকের সব চেয়ে বড় আদর্শ ৷ নিজ্ঞন্থ প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি দ্বারা প্রভাবিত 
না হয়ে নির্মোহ ও নিরপেক্ষ দৃষ্টি নিয়ে এতিহাসিক অতীত অনুসন্ধান 
করবেন এবং অতীতের চিত্রটি পাঠকের সামনে যপ্াাযপ তুলে ধরতে চেষ্ট। 
করবেন । বৈজ্ঞানিক-ইতিহাসের জণ্মদ!তা গুকডিডিসের মতে ইতিহাস 
রচন। কালে লেখক যে ঘটনার জালটি বোনেন, সেটি গিছক কল্পন! প্রস্থত 
না হয়ে, বাস্তব ঘটনাদ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়ে পাকে । মেখানে কলন। এ 
অতিরঞ্জনের কোন স্থান নেই । উনবিংশ শতকের ইতিহাস-দর্শন এই মূল 
সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত । এই যুগের শ্রেষ্ঠ এতিহাপিক লিওপে।/চ্ড ফন 
ব্যাঙ্কে (Leupold von 19159) ( ঘোষণ। করেছিলেন যে লীতিকগা শিক্ষা 
দেওয়া অথব। অতীত ঘটন। সম্বন্ধে বিচারকের মত প্রায় দেওয়া এতিহাসিকের 
কর্তব্য নয়--তার কাজ হল “১০ rolate facts ৪3 they 1১97১1১0009” । 
ইউরেপ ও আমেরিকার ইত্তিহাল সেবীদের কানে র্যাক্ষের এই বাণী 
বেদমস্ত্রের মতই ধ্বনিত হয়েছিল এবং এই ছুই মহাদেশেই ইতিহাস-_ 
চর্চ৷ র্যাক্ষে প্রদশিত গবেষণা। পদ্ধতি দ্বারা গভীর ভাবে প্রভাবিত হয়েছিল । 

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ইংলগ্ডের পণ্ডিত সমাজ র্যাক্ষের 
আদর্শকে স্বতঃসিদ্ধ বলে মেনে নিয়েছিলেন । এর পিছলে দুটি সম্ভাব্য 
কারণ খুঁজে পাওয়া যায়। রাক্কের আবির্ভাবের অব্যবহিত পূর্ব পর্যন্ত 
ইংলণ্ডে ইতিহাস নামে য! রচিত হত ত! সাহিত্যেরই নামান্তর । তখনকার 
জনপ্রিয় ও লব্ধ প্রতিষ্ঠ এতিহাসিক দ্বয়,__কার্পাইল ও মেকলে, ইতিহাসকে 


লি 


১০৮ ইতিহাস ১০ খণ্ড 
“apocialiswed branch of literature” বলে মনে করতেন । নেকলে 
বলেছেন যে তার এমন ইতিহাস লেখার সাধ ছিল যা হাতে পেলে সৌখীন 
মহিলারা বাজারের সব চেয়ে কাটতি উপশ্যাসও আর পড়তে চাইবেন না। 
ইতিহাসকে এমন হৃদয়গ্রাহী ও চমকপ্রদ করে রচনা করার প্রচেষ্টা দেখে 
ইংলণ্ডের বলেদী। বিশ্ববিদ্ভালয়ের ইতিহ।স-শাপ্ডের অধ্যাপকেত্র। শছিত 
হয়েছিলেন । তাদের ভয়, এই ধরনের লেখা চালু হলে ইতিহাস কালত্র্ন 
সাহিত্যের অঙ্গীভূত হবে__এবং ইতিহাস শাস্ত্রের নিজন্ব সত্তা বলে কিছুই 
অবশিষ্ট পাকবে না। তাই ১৯০২ সালের কেম্ত্রিজ বিশ্ববিছালয়ের 
উদ্ধোধন বক্তৃতায় অধ্যাপক বিউন্লী সাহিত্যের মোহিলী-মায়। থেকে 
ইতিহাসকে যুক্ত করার আহ্বান জানালেন ॥ র্যাক্ষের বিখ্যাত উক্তিটির 
প্রতিধ্বনি তুলে স্পষ্ট কথায় তিনি বললেন, “l]listory is science no 
more or no 19৪৬.” দ্বিতীয়তঃ উনবিংশ শতকের শেষার্ণ পেকে বিজ্ঞানের 
জয় যাত্রা সরু হয়েছে । এই সময়ে নিত্য নৃতন আবিক্কারের ফলে বিজ্ঞান 
মানুষের মনে বিশ্ময় জাগিয়ে তুলেছিল । এঁতিহাসিক তাই মনে করলেন 
যে কোন প্রকারে যদি ইতিহাসকে বিজ্ঞানের সমপর্যায়ে তোলা যায় তাহলে 
ইতিহাসের মর্যাদা ও গুরুত্ব দুই-ই বৃদ্ধি পাবে । 
র্যাক্কের তণ্যনির্ঠ ও বুক্তি নির্ভর বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রণালী সমসাময়িক 
এতিহ!সিকদের এতদূর আকৃষ্ট করেছিল যে র্যাঙন্কের আদর্শ যে কটি মুল 
বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত সেগুলিকে গ্রহণ করতে তাদের কোন বাধা ছিল 
লা। প্রথমতঃ র্যাঙ্কের ধারণা ছিল, 190৫ বা তথ্য মানব মনের বহিভূঁতি 
সামগ্রী--যাকে ০৫০ হিসাবে দুর থেকে এতিহাসিক পরীক্ষা করে তার 
যথাযথ স্বরাপ নির্ণয় করতে পারেন এবং সেই জদ্যাই সত্যের কষ্টিপাথরে 
fact কে যাচাই করে গ্রহণ বা বর্জন এঁতিহাসিকের কাছে কষ্ট সাধ্য নয় । 
দ্বিতীয়তঃ ঠার মতে তথ্যের অন্বেষণ ও তার ন্বরাপ বিশ্লেষণে এঁতিহালিক 
নিজ সত্তাকে সম্পূর্ণ অবলুপ্ত করবেন । ভার নিজন্য প্রনৃত্তিনিরৃত্তি যথা 
শ্রেণী স্বার্থ, রাজনৈতিক আদর্শ, দেশপ্রেম, ধর্মবিশ্বাস, কোন কিছুই তার 
স্ষ্টিকে প্রভাবিত করতে পারবে না । তার মন হবে স্বচ্ছ দর্পণের মত 
যার উপর /০ এর প্রকৃত রূপটিই প্রতিবিদ্বিত হবে। র্যাক্কের ফরাসী 
শিষ্য Fustel de Coulanges এর দস্ভোক্তি এখানে শ্মরশীয়_-“N০o 1 
who spesk but History which spesks through me”, তৃতীয়তঃ 


ওয়-৪রথ সংখ্যা র্যাক্ষে ও উনবিংশ শতকের বৈজ্ঞানিক ইতিহাস ১০৯ 


অসংখ্য 1০৫ নিয়ে এ্রতিহাসিক ভার সৌধ নির্দ্মাণ করেন । তিনি লক্ষ্য 
কর্রেন যে অসংলগ্র ও অবিহ্যন্ত তথ্যপুঞ্জের মধ্যে একটি অবিচ্ছেন্ত নিয়ম- 
শৃব্ঘলা ও অখণ্ড এক্য বিরাক্তমান । সত্যসঙ্গ এ্রতিহাসিক ঘটনার অন্তরালে 
এই এক্যকে উপলব্ধি করতে চেষ্ট] করেন। তিনি আরও লক্ষ্য করেন 
যে প্রত্যেক রাষ্ট্র বা জাতির নিজন্ব একটি পৃপক্‌ সত্তা ও বৈশিষ্ট্য আছে । 
সার্বজনীন নাট্ট্রের আদর্শ প্রচারে পঞ্চমুখ ফরাসী এতিহ।সিকেরা এই 
বৈশিষ্্যকে উপেক্ষা করতে চান এবং সেখানেই তাদের ব্যর্থতা । র্যাঙ্ছে 
মনে করেন যে রাষ্ট্র বা জ্ঞাতি কেন কিছুর ভগ্লাংশ নয়-_তারা স্বয়ং সম্পূর্ণ 
ও সজীব । তাদের সনগ্র সত্তার প্রাণম্পন্দনটি এতিছাসিক নিজ্ছের অন্তরে 
অনুভব করতে পারেন কিন্ত তার কোন ব্যাখ্যা-বিল্লেঘণ বা তুলনা মূলক 
বিচার ভার ক্ষমতার অতীত । 

অধ্যাত্মশক্তি ও মানবমনের গতিপ্রকৃতির বিল্লেষপকে ইতিহাস চর্চ্চাল্প 
অঙ্গীভূত মনে না করার ফলে র্যাস্কের ইতিহাস-দর্শানের উপর জ্রড়বাদ 
ও প্রতাক্ষবাদের প্রভাব আরও ঘনীতৃত হল । কিন্ত প্রশ্ন এই যে দর্শনের 
সংস্পর্শ ছিন্ন করে ইতিহাস শাত্রকে কি প্যাক্ষে পুরোপুরি বিজ্ঞানের মর্যাদা 
দিতে পেরেছিলেন ? দর্শন কথাটির প্রতি যদিও ভার ঘোরতর আপত্তি 
ছিল কিন্ত ইভিহ।স-চর্চায় তিনি নিজ্ঞে আধ্যাস্মিক প্রভাব থেকে মুক্ত 
হতে পারেন নি। ইতিহাসের প(তায় পাতায় তিনি দেখেছেন ঈশ্বর 
অভিগামী আত্মার পদক্ষেপ-_+3০03 March through the World” 
এবং ঈশ্বরকে কল্পনা করেছেন “89 & holy hieroglyphic conceived 
and preserved in his most external.” 

আচার্য র্যাঙ্কের রচনা) এত বলিষ্ঠ ও সাবলীল ছিল এবং ভার বক্তব্যের 
মধ্যে এমন একটি সুগভীর উদাত্ত ভাব জেগে উঠত যে সমসাময়িক পাঠক 
বর্গ সন্মোহিত হয়েছিলেন এবং তাদের কখনই মনে হয় নি খে এমন 
পাণ্ডিতাপুর্ণ রচনা কখনও পক্ষপাতছুষ্ট হতে পারে। পূর্বে র্যাক্কের নামে 
ঘে মোছাবেশ স্থষ্টি হত--বর্তমান শতাব্দীর সেটা অনেকটা কেটে গেছে। 
এ যুগের পক্তিত ও সমালোচকরা তার রচনার মধ্যে একদেশদশিতার অনেক 
নিদর্শন খুজে পেয়েছেন । 

র্যান্কের জন্ম হয় ১৭৯৫ সালে । শৈশবে লেপোলিয়নের যুদ্ধের গোলা- 
বর্ধণধবনি ভার কানে এসে পৌছেছিল এবং তিনি দেখেছিলেন পরাজিত 


১১০ ইতিহাস ১০ম খণ্ড 


জার্শান সৈন্য কিভাবে রণে ভঙ্গ দিয়ে হটে আসছে! জেনাল যুদ্ধের 
(Battle ০£ Jena) পরাজয়ের প্রানি ভার শৈশবের দিনগুলিকে ম্লান 
করে দেয় । সেইঙজন্যই বোধহয় সালাজীবন ধরে তিনি এই পরাজয়ের 
প্রতিশোধ নিয়ে গেছেন । র্যাক্ষে ছিলেন রাজ্রভক্ত নাগরিক-_যিনি মনে 
প্রাণে বিশ্বাস করতেন যে সামরিক শক্তি ও সংহত রাজতন্ত্রের মধ্য দিয়েই 
প্রাশিয়ার অভ্যুত্থান সম্ভব হবে । ১৮২৫ সালে সরকারের আহবানে দ্যাক্ষে 
বালিন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করে রাজতন্ত্রের 
যশোগালের যণেই স্থযোগ পেলেন ॥ ফরাসী বিপ্লবের চিন্তাধারার বিরুদ্ধে 
তিনি খর্জাহস্ত ছিপেন এবং প্রথমেই প্রচার করলেন_ যে কোন একটি 
দেশের আভ্যন্তরীণ কতকগুলি বিশেষ অবস্থা থেকেই বিশ্বের উৎপত্তি 
ঘটে। লসেইজনোই সকল র।্টরক্ষেত্রেই বৈপ্লবিক আদর্শের সার্বজনীন 
প্রয়োগ অনৈতিহ৷লিক ও অহেতুক । ১৮৩০ সালে সারা ইউরে।পে যখন 
বিপ্লবের দাবাগ্রি জ্বলে উঠল তখন সরকার পক্ষ সমর্থনে প্রচণ্ড উৎসাহী 
হয়ে ব্যাঙ্কে জার্মান লিবারেলদের উচ্ছেদ কামনা করেছিলেন। ১৮৪৮ 
সালেও তিনি গণতন্ত ও উদ(রনীতির বিরোধিতা করেন এবং প্র।শিয়।র 
রাঙ্গা যে শাসনতন্ত্র প্রবর্তন করার প্রতিশ্রণতি দেন তার অকুণ্ঠ সমর্পন 
জোনান। চিরবৈরী ফ্রান্সের বিরুদ্ধে তার তীত্র বিদ্বেম প্রকাশ পেয়েছে 
সুর নানা উক্তিতে । ১৮৭০ সালে ফ্রান্সের পরাজয়কে তিনি “triumph 
uf conservative furces over bho forces of the rovolutiun” 
বলে অভিহিত করেন । এর পরেও কি বলা চলে যে র্যাঙ্কে ব্যক্তিগত 
ব্রাজনৈতিক আদর্শ ও দেশপ্রেমের অনেক উর্ধে উঠে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে 
অনাবিল কাহিনী রচনা করে গেছেন ? 

বৈজ্ঞানিক নৈর্ধ্যক্তিকতা বা নিরপেক্ষ মনোভাব প্রক্কৃতি-বিজ্ঞানের মধ্যে 
সহজলভ্য হলেও ইতিহাস চর্চাত্র ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় আদর্শ । পদার্থ 
বিজ্ঞান ও রলায়নে বৈজ্ঞানিক কতকগুলি মূল স্ুত্রের সন্ধান পান। এই 
সুত্রগুলি বৈজ্ঞানিকের কাছে পপনির্দেপক হিসাবে কাঙ্র করে। ইতিহাস 
বদি বিজ্ঞানের অঙ্গীভূত হয় তাহলে সেখানেও কি এই ধরনের সাধারণ 
স্তরের সন্ধান পাওয়া যাবে ? অনেক চিন্তার পর এতিহালিক উপলব্ধি 
করেছেন যে বৈজ্ঞানিক যে নিয়মে ভার গবেষণাগারে জড়পদার্থের পরীক্ষা 
চালান ঠিক সেই নিয়মে তিনি অতীত অহুসন্ধান করতে পারেন না। 


ওয়-৪থ সংখ্যা র্যাক্ষে ও উনবিংশ শতকেন বৈজ্ঞানিক ইতিহাস ১১১ 


অতীতের রহস্যাকে সম্পূর্ণ উদঘাটিত করার কোন সহক্ত যাস্ত্রিক উপায় নেই । 
যে স্থস্মাতিস্থ্্ অন্তগূর়্ি ভাবোচ্।স__যা বিজ্ঞানীর সন্ধানী দৃষ্টিতে ধরা 
পড়ে না, অথচ যা ওতপ্রোতভাবে সমাজ্র-জ্ঞীবনের সঙ্গে মিশে আছে তার 
সন্ধান এঁতিহাসিক কিভাবে পাবেন? বৈজ্ঞানিক মাহ্থাসের যপাযথ বর্ণনা 
দিতে পারেন, দার্শনিক নীতি ও তত্ব উদ্ধার করতে পাসেন কিন্ত মাহুমকে 
চিনতে হলে, তার ধ্যান-ধারণা, আশা-আকাতক্ষা ও মনন-চিন্তলের সমগ্র 
রূপটি জানতে হলে চাই শিল্পীর দরদ । এতিহাসিককে তখন বাধ্য হয়েই 
কল্পনার সাহায্য নিতে হবে এবং নিজস্ব বিচার ও মূল্যবোধের মাপকাঠি 
প্রয়োগ করে অতীতকে পুনরায় প্রাণবান করে তুলতে হবে । ঘটনার 
বহিরাবরণ ভেদ করে যতই তিনি ভার অন্তমূ্লে প্রবেশ করবেল এবং 
যতই তিনি 19০এর সঙ্গে একাত্ম ও অভিন্ন হয়ে তার প্রাণস্পল্দলটি অনুভব 
করতে পারবেন ততই তার প্রচেষ্টা সার্থক হয়ে উঠবে । একজল বিদন্ত 
সমালোচক তাই মনে করেন “an objective knowledge of the past 
can ouly be attained through the subjective oxperience 
of the scholar.” 

মতবাদশূণ্য বা! বিশেষ দৃষ্টিকোপবন্তিত ইতিহাস রচনা কখনই সার্থক 
সষ্টি হতে পারে না) প্রকৃতি বিজ্ঞানের নৈর্ধ্যক্তিকতাকে এঁতিহাসিক যদি 
তার রচনায় রূপ দিতে চেষ্টা করেন তাহলে ভার স্থ্টি এত নিষ্প্রাণ ও 
নি প্রত হবে যে ইতিহাস বলে তাকে মনে করাই হয়ত আমাদের কাছে 
কট্টসাধা হয়ে উঠবে । কারণ 1%৫এর পশরা সাক্তানই এতিহা সিকের 
একমাত্র কাজ নয়। ফ্যাক্টের ব্যাখ্যা, মুল্যবিচার ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ 
অঁতিহালিকের আরও বড় দায়িত্ব । অতীতের কোন ঘটনার পুহ্খাহপুত্খ 
বিবরণ বা কোন ব্যক্তিজ্ীবনের সকল জ্ঞাত তথ্যের একত্র সমাবেশ 
এঁতিহাসিকের ক্ষমতার অতীত । তথ্যের বিপুল সম্ভার ডাকে বিভ্রান্ত 
করতে বাধ্য । 1০/এর অরাণো পথ হারাতে বসে তাই তিনি এমন সব তথ্য 
বেছে নেন যেগুলি তার কাহিনীকে আরও তথ্যপুর্ণ ও বাঞ্জনাময় করে 
তুলতে পারে । ৮০119: বলেছেন যে অষ্টম্‌ হেনরী সম্বন্ধে হাক্রার হাজার 
ফ্যাক্ট তিনি সংগ্রহ করেছিলেন । কিন্তু জীবনচর্িত লিখতে গিয়ে তিনি 
এমন কয়েকটি ০৫কেই কেবল বেছে নিয়েছেন যেগুলি ভার কাহিনীকে 
ফুটিয়ে তুলতে সাহায্য করেছে । পলার্ডের দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা যায় যে বাছাই 


১১২ ইতিহাস ১ম পরশ 


করতে হলে এতিহাসিক মূলাবিচার অনিবার্য এবং তার ফলে বাক্তিগত 
প্রভাবের উর্ধে ওঠ! কোন লেখকের পক্ষেই সম্ভব নয়। মুল্য বিচারে সব 
এঁতিহাসিক একমত হুতে পারেন না। সেইজ্ঞন্য তাদের মধ্যে মতাস্তর 
কতকটা অবশ্যস্তাবী ৷ Pioter Gey! সভার Napoleon for and against 
বইটিতে দেখিয়েছেন যে বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রণালী অনুসরণ করে 
নেপোলিরলের জীবনের খুটিনাটি অলেক তথা এতিহাসিকের জ্ঞানগোচর 
হয়েছে কিন্তু যুগে যুগে এই লব ঘটনা বা তপোর তাৎ্পশ বদলায় আঞও 
বদল।চ্ছে এবং কোন স্থির সিন্ধান্ডে উপনীত হওয়া এখনও সরব হয় নি। 
রাক্ষের বৈজ্ঞানিক আদর্শকে ইংলণ্ডে লর্ড আ্যাক্টন ও ফ্রাঙ্গে অলার্ড 
গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন । এরা বার বার ছাত্রদের স্মরণ 
করিয়ে দিতেন যে সারগর্ভ নিবন্ধ রচনা করাতে হলে এতিহানিককে সর্বদা 
মূলম্বত্র অথবা আকরগ্রন্থ থেকে তথ্যাদি আহরণ করতে হবে, কারণ 
নির্ভুল তথা সঙ্কলনই এঁতিহাসিকের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ । আ্যাকইন-অলার্ডের 
আমলে ইতিহাসের প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল রাক্রবৃত্ত ' এই যুগের 
এঁতিহাসিকদের শ্মরসীয় কীতি হু'ল বৈজ্ঞানিক সাক্ষ্য-প্রমাণাদির উপর 
নির্ভর করে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের সার্ক রাজনৈতিক ইতিহাল রচনা 
করা। কিন্ত বিংশ-শতকে ইতিহাস চর্চার পরিধি আরও বিকৃত হয়েছে ॥ 
কেবল নাজ্রনীতি নয়-_সমাজনীতি* অর্থনীতি, ধর্মনীতি, সাহিত্য-সংস্কৃতি 
_সবই এখন ইতিহাস-চর্চার অঙ্গীভূত । এই পরিধি-বিস্তৃতির ফলে 
সমস্যাও বহুগুণ বেড়ে গেছে । ব্লান্রনৈতিক ঘটনাবঙ্গির মূল উৎসের একটা 
সীমা-সংখ্য। ছিল । এখন কিন্তু কল্যাপকামী ও সমাজ্ঞতস্ত্রী রাষ্ট্রের দৌলতে 
সরকারি দলিল-দস্তাবেজ্ঞ যে কত অসংখ্যগুণ বেড়ে গেছে তার হিসাব 
রাখা ছুঃসাধা । কোন একজন ব্যক্তির পক্ষে এখন আর ইতিহাসের এত 
অসংখ্য ও বিচিত্র মূল সূত্ৰ সম্বদ্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব ছচ্ছে লা । 
গবেষণায় রত ইতিহাসের ছাত্রটি এখন তার বিষয় বস্তুর “1:১09] 
০০৮৪৮” এর নিশ্চল চেষ্টায় না থেকে ভার কান্ত অনেকটা সহজ করে 
নিয়েছেন । ফ্যাক্টর নজির এখন মহাফেজখানার সেল্‌ফ থেকে সরাসরি 
সার ডেস্কে না পৌছে অন্ততঃ কয়েকজন বিশেষজ্ঞর হাত ঘূরে আলছে। 
বিশেষজ্ঞরা 5 এর স্বরুপ নির্ণয় করে কেবলমাত্র প্রয়োজনীয় চুম্বকটুকু 
গবেষকের কাছে পৌছে দিচ্ছেন । অর্থাৎ এর ফলে ছু’তিন হাত ঘোরা 
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বাসি ফ্যান্টের উপর নির্ভর করে ইতিহাসের ছ।ত্ তার গবেষণ। চালাচ্ছেন । 
স্লন্থত্রের উপর ম্যাক্টন-আলার্ড যে গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন__এখন 
আর তত গুরুত্ব দেওয়া যাচ্ছে না। এট! যে গুরুতর নিয়মভঙ্গ সন্দেহ নেই 
_তনে যা মান্ুসের সাধ্যের অতাতি তার জন্য তুখে করে লাত কি? 
বৈজ্র(নিক গবেষণার সুউচ্চ আদর্শ পেকে আধুনিক এঁতিহাসিক যদি ভষ্ট 
হয়ে থাকেন- তার জন্য মানুষের মনন শক্তির সীনাবদ্ধতাকেই দায়ী কলা 
চলে। 7:০555099 তাই বলেছেন “Equipped with 12810011616 
mental tuo), tho poor historian has to cope with infinity.” 

র্যাক্কের জাবপ্দশ।তেই উঁ।র বৈজ্ঞানিক আদর্শের বিরুক্ষে প্রতিক্রিয়া 
সরু হয়েছিল । ১৮৭৪ সালে দার্শনিক নীটুশে একটি প্রবন্ধে বৈজ্ঞানিক 
পদ্ধতির কঠোর সমালোচনা, করে বলেন যে শুক্ষ পাণ্ডিত্যের মরুবালুতে 
জীবনের রস শুকিয়ে যাচ্ছে__এবং একধরনের “lifeless Scienticism™ 
জীবন ও ইতিহাসের মধ্যে চিরন্তন বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিচ্ছে । 

প্রপম মহাযুদ্ধের অব্যবহিত কাল পূর্বে ইউরোপের চিন্তা্গতে নানা 
সংশয় ও অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। ইতিহাস-সেবীদের মনেও এই সময় 
প্রশ্ন জাগে যে এতদিন ধরে তারা ইতিহাসের যে পদ্ধতি ও লক্ষ্য সম্বন্ধে 
নিঃলন্দেহ ছিলেন, নূতন যুগের পরিপ্রেক্ষিতে তার উপযোগিতা অটুট আছে 
কিনা । এই যুগে মানোবিজ্ঞানে Durkheim, Weber, Freud এর 
গবেষণা, সাহিত্যে Ibsen, 31১৮৮ প্রভৃতির বাস্তবধর্ম নাটক ও 
উপস্াস, রাজনীতিতে সাআজ্যবাদের ব্যর্থতা__উনবিংশ শতাব্দীর আদর্শ ও 
মূল্যবোধের ভিৎকে শিখিল করে দেয় । বিজ্ঞান জগতেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ 
বিপ্লব ঘটে যায় । আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ প্রমাণ করল আধুনিক 
বিজ্ঞান কোন নিবিকল্প সত্যের ধ্যান করে না। বিজ্ঞানী তার অনুসন্ধান 
চালাচ্ছেন পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার মধ্য দিয়ে । তিনি উপলব্ধি করেছেন 
যে সত্তা নিত্য পরিবর্তনশীল । শুধু জীব ও উল্তীদ্‌ কেন__শ্রহ-নক্ষত্র, নদী- 
পর্যত কিছুই স্থায়ী ও স্থান নয়। বিজ্ঞানীর কাছে এই পরিবর্তনশীল 
জগতে প্রুব সত্য বলে যখন কিছু নেই-_তখন এঁতিহাসিক কি করে আর 
ভার দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়কে জাগ্রত রাখবেন? তার মনেও যে সংশয় ও 
অনিশ্চয়তা দেখা দেবে এতে আর আশ্চর্য কি? ইটালীতে ক্রোচে, 
আমেরিকায় বেয়ার্ড ও ইংলণ্ডে ওয়েজউড ও বাটার ফিল্ড প্রমাণ করলেন 
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যে এতিহাসিক সত্য আপেক্ষিক । ভাদের মতে এতিহাসিক দেশক!ল, 
স্বার্থ প্রবণতা অহুসারে নুতন নূতন প্রাশ্পের অবতারণা করেন__এবং অতীতের 
কাণ্ডে উত্তরের দাবী করেন। প্রস্থের প্রকৃতি বদলায় বুগের সঙ্গে এবং 
উত্তরের প্রকৃতি বদলায় প্রশ্নের সঙ্গে । 

পঞ্কাশ বছর পুর্বে কেম্ত্রিজ্ঞ, ইতিহাস-মালার সম্পাদকরা দাবী 
করেছিলেন যে বিশুদ্ধ সত্য বলে যদি কিছু পাকে, তবে সবই তারা এই 
পুক্তকমালায় সন্্িবেশিত করেছেন । নিরপেশ্তান উপর ড্র দিয়ে প্রধান 
সম্পাদক ম্যান্টন আরও বলেছিলেন মে কেমৃত্রিজ এতিহাসিকদের 
ওয়াটারলু, যেন জাতি নিবিশেষে ফরাসী, ইংরাজ, জার্মান ও ডাচ 
সকলকেই সমভাবে তুষ্ট করতে পারে । কিন্ত এই আদর্শ কার্খতঃ কতদূর 
রক্ষিত হয়েছিল, সেটাই আঙ্ত বিচার্য । বিশেষজ্ঞের দৃষ্টি নিয়ে খণ্ড বিচ্ছিন্ন 
তথ্যের অনুসন্ধানে এতিহাসিকরা অন্ধের মত ফ্যাক্টর অরণ্যে ঘুরে-বেড়িয়ে 
কেবল কতগুলি বৃক্ষই দেখেছেন । গভীর অরপ্যাদীর নিবিড় শোভা 
উপভোগ করার অবসর তাপের আর হয় নি। খণ্ড সত্যকে জানতে গিয়ে 
শাঙ্বত সত্যের নাগালে তারা! আর পৌছাতে পারেন নি । 

আজকের এঁতিহাসিক তাই ফ্যাক্টের পশরা সাজিয়ে আর আনন্দ 
পাচ্ছেন না । তিনি চাচ্ছেন নূতন দৃ্টিভঙ্গীতে রচিত এমন ইতিহাস যা 
ছ্ীবন ও ইতিহাসের মধ্যে আবার সেতু বন্ধন করে দেবে । প্রথম 
মহাযুদ্ধের পর ব্যাপক দৃষ্টি নিয়ে বৃহত্তর পটভূমিকায় মানব ইতিহাস 
রচনা করার তাগিদ এলো। । Spengler ও Toynbee জনেই 
সভ্যতার উত্থান ও পতন সম্বন্ধে গ্রন্থ রচনা করলেন । যদিও বিশেষজ্ঞদের 
মতে এধরনের লেখা নানা অসম্পূর্ণতা ও ক্রটাবিচ্যুতি পুর্ণ তবু সাধারণ 
পাঠক এতদিন পর মনের মত ইতিহাস পড়ে আনন্দিত হয়েছিল । টয়েনবীর 
বই-এর কাটতি তার জনপ্রয়তার সাক্ষ্য দেয় । শোনা যায় আমেরিকান 
ডলার উপাজ্জন করতে এই বই যে কোন পণ্যসামস্রীর সঙ্গে প্রতিযোগিতা 
করেছে । দশখণ্ডে সম্পাদিত টয়েনবীর গ্রন্থ নুতন দৃষ্টিতে ইতিহ।স রচনার 
এক তঃদাহসিক প্রচেষ্টা । বহুকাল ধরে ইতিহাসকে খণ্ড খণ্ড করে দেখার 
যে অভ্যাস আমাদের মজ্জাগত হয়েছিল তাকে কাটিয়ে ওঠাই টয়েনবীর 
এক প্রধান কৃতিত্ব । একুশটি মানব সভ্যতার তুলনামূলক আলোচনা 
করে তিনি সভ্যতার জন্ম, বিকাশ ও মৃত্যুর কয়েকটি সাধারণ নিয়ম 


ওয়-৪র্প সংপ্যা ব্যাঙ্কে ও উনবিংশ শতকের বৈল্ানিক ইতিহাস ১১৫ 


আবিক্ার করেছেন । উর মনে ইতিহ।সের মূল ডন্দ হুল challengo 
and reosponse—সমস্ঠ। ও সমাধানের মধ্য দিয়েই সভ্যতার বিক্কান 
হয়। বিষয়বস্যর ব্যাপকত। ও বিশাল পটভূমিকাত্র দিকে টয়েনবীর 
ইতিহাস" ৮ ৪৪০৮এর Golden Bouglaর সঙ্গে তুলনীয়, সাহিত্যঙ্গগতের 
অপর এক অবিনশ্বর কীতি। 

বৈজ্ঞানিক ইতিহাসের যুগ গত হয়েছে । র্যাঙ্ের শিশু উনিক্ংশ 
শতকের এঁতিহাসিকরা ধারা ইতিহাসকে অতীত মুহুর্তের ফটোশ্রাফী 
ছড়া অন্য কিছু ভাবতে অভ্যস্ত ছিলেন না__ঠারা আজ নুতন পৃষ্টিতঙ্গীর 
মত পরিবর্তন করতে বাধ্য হায়েছেন ॥ বৈজ্ঞানিক সত্যের মায়া মরীচিকার 
পিছনে অদ্দের মত ছুটে যখন কোন লাভ নেই, তখন স্বভাবতই কার 
লে প্রশ্্র জেগেছে সত্যাদ্দেষণ এঁতিহাসিকের আদৌ ঈন্সিত লক্ষ্য 
কিনা । বাস্তবকে উপেক্ষা করে কল্পনার সাহায্যে মনগড়া ইতিহাস 
রচনায় এঁতিহাসিক প্রলুক্ধ হতে পারেন-__কিস্ত তাকে সর্বদাই স্মরণ 
রাখতে হবে যে অতীত সম্বন্ধে ভ্ঞান আমাদের যতই, সীমাবত্ত হোক 
নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে সত্যের অনুসন্ধান যথার্থই সম্ভব । ইতিহাস-সেবার 
প্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ দায়িত্ব অতীতের প্রতি__অতীতের বখার্থ চিত্রটি 
উদঘাটিত করতে তিনি যত্শ্ঈল হবেন এবং লেখানে যদি তিনি কপটতা, 
প্রবঞ্চন।' ও ছলন।র আশ্রয় নেন, তাহলে তার সব সলাধনাই ব্যর্থ হতে 
বাধ্য । বৈজ্ঞানিক আদর্শের নান। ক্রটীবিচ্যুতি সত্বেও একে কেউ পুরো- 
পুরি ভ্রান্ত ও অসার প্রতিপন্ন করেন নি। খুকিডিডিসের আমল থেকে 
আজ পর্যস্ত যে আদর্শকে ধ্বংল করা সম্ভব হয় নি, সে আদর্শ হুল, 
বিজ্ঞান সম্মত পথে আংশিক হলেও বাস্তব সত্যের সন্ধান । সকল অপূর্ণতা 
সত্বেও প্রত্যেক খাটি এতিহাসিক এই পথে চলার চেষ্টা করেছেন ॥ 

খ্ীতিহাসিকের দ্বিতীয় দায়িত্ব বর্তমানের প্রতি । এত্িহাসিক সামাজিক 
আীব। প্রতিবেশী মানুষ ও মানব সমাজের কথা স্মরণ কর! তার এক 
সামাজিক দায়িত্ব বিশেষ । এবং সেইজন্যই সমসাময়িক সমাজ, রাষ্ট্র 
ও যুগের উপর ভার বক্তব্য, মতামত ও আদর্শ কি প্রভাব বিস্তার 
করবে, লে সম্বন্ধে ডাকে উদাসীন থাকলে চলে ন! ৷ তিনি যদি জগতের 
কল্যাণ কামনা করেন তাহলে ন্যাপ ও সত্যের পথেই ডাকে লক্ষ্যের 
দিকে অগ্রসর হ'তে হবে। ভার সম “ষ্টার অন্তরালে তাই 


১১৬ ইতিহংস ১০ স্ 


একটি প্রচ্ছল্প শ্যায়নিষ্ঠার প্রয়োজন আছে মা না হ'লে মহৎ 
ইতিহাস রচনা, কখনই সম্ভব হয় না। জ্ঞার্শান এতিহালিকদের এই 
নৈতিক-নিষ্ঠার অভাব হয়েছিল বলেই তারা হিংসা ছন্ব ও রক্তপাতের 
সধ্যে দেশকে বড় করে তোলার প্রেরণা পেয়েছিলেন । বলাবাহুল্য 
এর পরিণাম শুভ হয় নি। এই নৈতিক নিষ্ঠাকে যদি কেউ দুষ্ট 
818৪ মনে করেন ত! সম্পূর্ণ ভুল হবে। এ কথাটি ব্যাপকভাবে 
চরিত্রের ও মন্ুপ্যত্বের স্বাভাবিক অভিব্যক্তি ও নিদর্শন তাই এতে আপাত 
ওঠার কোন কারণ নেই । ট্রেভেলিয়ন দেখিয়েছেন যে বড় এঁতিহাসিক 
কেবল বৈজ্ঞানিক ও শিল্পী নন-_সর্ধোপরি তিনি একজন সচ্চরিত্র, 
দাৰ্শনিক ব্যক্তি, যিনি সত্য, শিব ও সুন্দরের ধ্যান করেন । এমন ব্যক্তির 
পক্ষে “a right kind of bias” থাকাটা নিন্দনীয় ত নয়ই, তাই তাল 
ধর্ম, কারণ মাগ্রষের চিরকালের সত্য ধর্মই তার স্বল্পষ্ট আদর্শ । প্রায় 
৭* বৎসর পূর্বে আচার্য মেইটল্যাণ্ড এক ভাষণে বলেছিলেন ইতিহ।স- 
চর্চ। তার কাছে ঈশ্বরারাধনার মতই জীবনের একটি পবিত্র ব্রত । তার 
কথারই, প্রতিধ্বনি শুনি এঁতিহাসিক বাটারফিল্ডের উক্তিতে গিনি 
এতিহাসিকদের কাছে তার শেষ বাণী নিবেদন করে বলেছেন “নান! বির 
মতবাদে মাহৃষের মন যখন বিভ্রান্ত, যখন চারিদিকেই সংশয় ও অনিশ্চয়তা 
তখন কারও কপায় কর্ণপাত না করে অবিচলিত চিত্তে খ্রীষ্টকে "মরণ ক'রো। 
Hold to Christ, and for the rest be totally auncummitted.” 


পাঁচজন লোখিকার রচনায় স্বদেশী যুগ 
সৌমোন্দ্ৰ গঙ্গোপাধ্যায় 


বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষে ১৯০৫ সালে স্বদেশী আন্দোলন সুরু হলেও স্বদেঙ্ী 
যুগ বলতে আমরা যে বিশেষ বুগটিকে বুঝি বিশ শতকের সুরুতেই তার 
সুচনা ৷ স্বদেশী অ(ন্দোলন এই যুগের বক্ষে একটা প্রচণ্ড আলোড়ন 
জ্ঞাগায়। বাংলা তথা ভারতের ক্রাভীয়তাবোধ এ আলোড়নকে যথেষ্ট 
মুল্য দিয়েছে । পশ্চিম-বিলাসী মলের অস্থকম্পা নিয়ে ব্বদোশের উন্নতি 
সাধনের চেষ্টা যে মারাত্মক বিড়ম্বনা এ সত্য তখন অনেকেই মর্মে মর্মে 
অস্নভব করেন। তাই আত্ম-সংগঠন ও আস্ম-লমীক্ষায় নিয়ন্ত্রিত হয়েছে 
এ যুগের কর্মচিন্তা । আ।বেদন-নিবেদনের পালা শেষ করে বাঙালী সেদিন 
শিক্ষা, সাহিত্য, সঙ্গীত, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি সমস্ত বিষয়েই 
স্বনির্ভর হতে চেষ্টা সুরু করে । বিময়মুখ স্বদেশাহুভূতি ও তার বলি 
প্রকাশই এ যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য । 

স্বদেশী যুগে বাংলা সাহিত্যের বিস্ময়কর নবরাপায়াণেত্র ক্ষেত্রে বাণ্ডালী 
লেখিকাদের কৃতিত্বও নগণ্য নয়। এই প্রবন্ধে তাদের মধ্যে পীচক্ষানের 
সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল । 


স্বর্ণকুমারী দেবী ( ১৮৭৭-১৯৩১ ) ঃ হ উনিশ শতকের বাংলা যে 
নবচেতনার আলোকে জ্রেগে ওঠে তার প্রধান উৎস ছিল জ্ঞোড়ার্সাকোর 
ঠাকুর-পর্সিবার । এ পরিবারের কেউই অন্ধের মতো ঝুগধর্মী হয়ে ওঠেন 
নি, অথচ বুগধর্মের প্রভাবকেও অস্বীকার করেন নি। তাই দেখা যায়, 
যে স্ত্রী-স্বাধীনত৷ এই পরিবারে প্রশ্রয় পেয়েছিল বহ্ধনমুক্তিন্ন অসংযত 
প্রকাশে তা ব্যর্থ না হয়ে সংযম ও স্থুরুচি, বুক্তি-চিন্তা ও কর্তব্য-দামিত্বে 
তা সার্থক হয়ে উঠেছে ; তাই দেখা যায় সাহিত্য-স্থট্টি ও নানা গঠনমূলক 
কাজে এই পরিবারের পুরুষদের সঙ্গে মহিলারাও সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ 
করেছিলেন ॥ 

বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে ব্বর্ণকুমারীর একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠা আছে! 
কিতা, গান, গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ সবই তিনি লিখেছিলেন । 


১১৮ ইতিহাল ১০ম খণ্ড 


ভারতী পত্রিক। সম্পাদনার কাজেও তর যথেউ গক্ষতাব্র পরিচয় পাওয়া 
যায়) বিভিন্ন সময়ে দ্বার তিনি এই পত্রিকার সম্পাদিকা হুন € ১২৯১- 
১৩০১ এবং ১৩১৫-১৩২১ ) ৷ তীব্র দ্বিতীয়বার ভারতী-সম্পাদনার কালটি 
রাজনৈতিক দিক থেকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । গুপু-সমিতিগুলির অসংখ্য 
অনুশ্য শিকড় তখন সার! বাংলার মাটিতে ছড়িয়ে পড়েছে ; আল সেই 
শিকড়গুলি উৎখাত কপ্ার ক্তহ্যে চলেছে সরকারী দমননীতির পৈশ।চিল 
নির্মমতা । কয়েকটি পত্রিকা পুরোদমে সন্ত্রাসবাদী মতবাদ প্রচার করছে, 
আবার ছুএকটি পত্রিকা, যেশুলি কিছুকাল আগে পদাঘাত খেয়ে পদাঘাত 
ফিরিয়ে দেওয়ার নীতি প্রচার করছিল, সেগুলির স্বরে কোমল পর্দার 
প্রাধান্য ঘটেছে ৷ ম্বর্ণকুমারীর আগে সরলা দেবীর সম্পাদলাকালে 
ভ।রভীতে শক্তি-সাধনা আর অন্যায়-অত্যাচারের প্রতিবাদের কথা ঘোমিত 
হলেও ভারতী কোনদিন বৈপ্লবিক অরাক্তুকত।কে সমন করে নি; তাই 
কন্য৷ সরলা দেবীর হাত থেকে আবার ভারতীর সম্পাদন।ভার গ্রহণ করার 
সাথে সাথেই ন্বর্ণকুমারী কয়েকটি প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে দেশবাসীকে এই 
অরাহ্রকতার পরিণাম ও তাদের কর্তব্য সন্দঙ্গে সচেতন করে দিলেন । 
প্রবন্ধগুলি হল-_*লর্ড কার্জন ও বর্তমান অরাজকতা" ( চোষ্ঠ ১৩১৫ ), 
“আমাদের কর্তব্য" ( ভা ১৩১৫ ) এবং “কর্তবা কোন, পথে" (পৌষ 
১৩১৭ )। প্রবন্থগুলির মধ্য দিয়ে ইংরেজ-শাসনের উপর লেখিকার 
আন্মাই প্রকাশ পেরেছে । তবে দেশে সন্ত্রাসবাদ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠার 
ষুল কারণ যে ইংরেজের অবিচার-অত্যাচার একথা তিনি স্পষ্টভাবে ঘোষণা 
করতে একটুও কুষ্ঠাবোধ করেন নি। এই প্রসঙ্গে লর্ড কার্জন ও বর্তমান 
অরাজকতা” প্রবন্ধের অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত হল_ 

“১৯০৫ খ্ৰীষ্টাব্দেশ্ত নভেম্বর মাসে শর্ড কার্জন চলিয়া গেলেন, কিন্ত 
তাহার রাজনীতি ভারতে স্থায়ী হুইয়। গেল । তাহার ফলে দেশের অসস্তটি, 
ব্বদেশী আন্দোলন, ছাত্রগণের পথে ঘাটে বন্দেমাতরম্‌ মন্ত্রোচ্চারণ বাড়িতে 
লাগিল । গভর্ণমেন্ট ইহাতে ভীত হইলেন । শাসনকারী ও শাসিত 
ব্যক্তিদিগের মধ্যে প্ররুত পরিচয় থাকিলে গভর্ণমেণ্টের এরূপ ভয়ের 
সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু তীহারা দেশের অবস্থা ও দেশের লোককে 
প্রককতভাবে জানেন ন) । অতএব এ দেশের সহিত পাশ্চাত্য দেশের তুলনা 
করিয়া বন্দেমাতরম্‌ উচ্চারশকারীদ্দিগকে সামান্ট অপরাধে গুরুদণ্ড দিতে 


তয়-৪র্ধ সংখ্যা পাঁচজন লেখিকার রচনায় স্বদেশী যুগ ১১৯ 


ল।গিলেন ।'-'কিস্ত আঙ্ত দেখিতেছি এইক্প অত্যাচার অবিচার শ।স্ডিপ্রির 
ধর্মভীরু বঙ্গবালকগণকেও পাশ্চাত্য অরাজকতার সাস্ত্র দীক্ষা দিয়াছে । 
সাজুবলহীন, পাঠানুরাগী, নিরীহ, রাজতক্ত জাতিকেও জ্রধণ্য বিড্রে/হিত) 
পাপে লিপ্ত করিয়া তুলিয়াছে । ইংরাজ-শাসন যে আমাদের পক্ষে প্রকৃত 
নক্গলকর, ইংরাজ্ ব্রাজ্যলোপ কল্পন। করাও যে আমাদের পচ্ফে অহিতদ্রনক, 
এই ক্ষণিক অত্যাচারে তাহা পর্যন্ত ভুলিয়া গিয়া অবোধ বালকগণ হতা।ক্প 
পাপকার্ধ দ্বারা নিজের ও দেশের সর্বনাশ করিতেও কুষ্টিত হয় নাই ।” 
শান্তিপ্রিয় বাঙালী বালকেরা যে পাশ্চাত্য অরাজকতান্র মন্ত্রে দীক্ষা 

নিয়েছে তার মুল কারণ যে সরকারী দমননীতি ও অবিচার একথা লেখিকা 
পরিক।বতাবে উল্লেখ করলেও তিনি বাঙালী বালকদের এই 'পাপকার্'কে 
সমর্থন করতে পারেন নি । অন্য প্রবন্ধ ছুটির মধ্যেও তার এই ধরনের 
মতই প্রকাশ পেয়েছে এবং তার সঙ্গে ইংরেজ-আগগত্যের একটি কোমল 
স্বর । কাপ্রণ তিনি ননে করতেন প্রকৃত উন্নতি বা স্বাধীনতা লাভ করতে 
হলে য। সর্বাগ্রে প্রয়োজন তা হল আত্মসংগঠন এবং আত্মনির্ভরতা । 
স্বর্ণকুনারীর লেখা একটি স্বদেশী গানের মধ্যেও ওর এই ননোতাবটি 
সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে ॥ গানটির কয়েকটি পংক্তি এপানে উদ্ধৃত হল-__ 

“শতকণ্ঠে কর গান জননীর পুত নাস, 

মায়ের রাখিব মান_ লয়েছি এ মহাত্রত । 

আর লা করিব ভিক্ষা, স্বনির্ভর এই শিক্ষা, 

এই মন্ত্র" এই দীক্ষা, এই জপ অবিরত । 

সাক্ষী তুমি মহাশৃশ্য, না লব বিদেশী পণ্য. 

ঘুচাব মায়ের দৈম্য,_করিলাম এ শপথ । 

পরি ছিন্ন দেশী সাজ, মানি ধন্য ধন্য আজ, 

মায়ের দীনতা লাঙ্ত হবে দূর-পরাহত ৷" 


গিরীল্দ্রমোহিনী দাসী ( ১৮৫৫-১৯২৪ ) ১ সেকালের মহিলা কবিদের 
মধ্যে শিরীন্রমোহিনীর লেখার ব্বকীর়তার কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। এর 
আটখালি কাব্য-গ্রন্বের সন্ধান মেলে । সেগুলির মধ্যে একখানির প্রসঙ্গ 
এখানে উল্লেখযোগ্য । “দেশিনী” নামে এই গ্ৰন্থটি প্রকাশিত হয় ১৩১২ 
সালে । “ভারতের স্বদেশভক্ত নরনারীর করে” তিনি এটি উৎসর্গ করেন। 


১১ ইতিহাস ১০ম খণ্ড 


এটিতে আঠারটি কবিতা আছে, প্রত্যকটিই স্থদেশপ্রেমের । কবিতা- 
গুলির শ্রকাশভঙ্গি সহক্ত ও অনাডম্বর এবং কবির আন্তরিক অহুস্কৃতির 
পর্রিচয়বহ ৷ *আ[হবান-গীতি” কবিতাটির কয়েকটি পংক্তি 
“অন্ধের মতন দ্বারে বসে বলে 
কতই কাদিস্‌ কাছনী 
কে দিবে তোদের ঈক্সিত রতন 
করে তুলে বল্‌ তা শুনি । 
ঝটিকার মত আয় উচ্ছ্বঙ্খল 
উদ্দাম বেগে ছুটিয়া 
ঘর ভরা মোর সাথের ভাণ্ডার 
চোরে এ নিল জুটিয়া ।” 
‘বঙ্গভঙ্গে কৃষকের গান" কবিতাটির মধ্যে কবির শ্বদেশাহৃচৃতি আছুরা 
বেশি আবেদনশীল হয়ে উঠেছে_ 
“ওরে হপুর রোদে ফাটিয়ে মাথা 
সার হয়েছে ছেড়া কাথা 
মরে অনাহারে বৃদ্ধা মাতা 
বলবো কত শুন বি কি আর, 
ও তাই ঘরের লক্ষ্মী পরকে দিয়ে 
ঘুরে বেড়াই ছুয়ার ুয়ার ৷” 
ভারতী পত্রিকাতেও গিরীন্্রমোহিনী। লিখতেন । এই প্রসঙ্গে ভারতীতে 
প্রকাশিত ভার “বঙ্গ নারীর রাখি-বন্ধন’ €(কাতিক ১৩১২) কবিতাটি 


উল্লেখযোগ্য ৷ 


মানকুমারী বস্ত্র ( ১৮৬৩-১৯৪৩ ) £ : কাব্য ও গদ্ভ রচনা উভয় ক্ষেত্রেই 
মালকুমারী বন্তুর স্বুনাম ছিল ; তবে কাব্য-রচলার ক্ষেত্রেই ভার কৃতিত্বের 
পরিচয় পাওয়া যায় ॥ সে সময় নব্যভারত পত্রিকায় মানকুমারীর অনেকগুলি 
কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল । এখানে তিনটি কবিতার উল্লেখ করছি_ 
“আনন্দ মঠ’ ( আশ্বিন ১৩১২), ‘আহ্বান’ (বৈশাখ ১৩১৪) এবং 
"আবেদন" (চৈত্র ১৩১৪ )। “আবেদন” একটি দীর্ঘ কবিতা, এবং 
এটির মধ্যে দিয়ে কবির শ্ৰদেশাহুভূতির স্প পরিচয় ফুটে উঠেছে । ইংরেজ 
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সরকারের অত্যাচার ও শোষণ নীতির ক তিনি দ্ধর্পহীন ভাবাতেই 
প্রকাশ করেছেন । মনে রাখা দরকার কবিতাটির রচনাকাল ১৩১৪ । সে 
সময় বাংলা দেশে সন্ত্(সবাপী ক্রিয়াকলাপ যপ্ষ্টে বেড়ে গেছে, আর সেই 
সঙ্গে সরকারী নিঞাড়নের মাত্রাও ॥ এই সময়ে কবির নির্ভাক স্পষ্ট ভাসাণে 
বিস্মিত হতে হয়। ইংরেজ্জের অন্যায় আর অত্যাচারের কপ৷ বলতে গিয়ে 
কবি স্বজাতির শক্তিন্বীনতাকেও আঘাত হেনেছেন ; এই কটি পংক্কিতেই 
তার পরিচয় পাওয়া যাবে_ 

“চিরদিন ‘রাঙ্গভক্র' জাতি, আজি তারা ‘স্লাজডোহী' কিসে, 

‘লালটুপী লালকোচ্ড্য'-ধারী রক্ত পিয়ে নিমেঘে নিমেষে ! 

প্রজাদের জাতীয় উল্নতি--মাতৃলেবা, স্বদেশ -পূ্তন, 

তারি নাম ‘রাহ্জড্রোহ' যদি, ‘রাজভক্তি' নীরবে মরণ ? 

স্বেচ্ছাচারী অত্যাচারী দল দর্মগ্রন্থি ফেলিবে ছিশড়িয়!, 

অর্দাশন অনশনে মোরা মৃতবৎ রহিব পড়িয়া ? 

জননীর ধনর্ লুঠি যাবে চলে বিদেলী বণিক, 

নিবারিতে পদাঘাত সব, আসরা। কি পশু বাস্তবিক +” 
মহিলা কবিদের লেখায় এ ধরনের প্রকাশভঙ্গি দুর্লভ । 


অন্ন সুন্দরী দাশগুপ্ত (১৮৭*-১৯৪৬ ) £: : ইনি সেকালের একজন 
ন্থপরিচিত লেখিক। । নব্যভারত, সাহিত্য প্রভৃতি পত্রিকায় ইনি লিখতেন । 
এর নটি কাব্য ও গন্ধ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল । ন্বদেশ্টাযুগে কিছু দেশাত্ম- 
বোধক কবিতাও ইনি লিখেছিলেন । কিন্ত সেগুলি এর কোন কাব্য- 
গ্রন্থে সংকলিত হয় নি বলেই মনে হয়। নব্যভারত পত্রিকায় প্রকাশিত 
‘অভ্যুত্থান’ ( আস্বিন ১৩১২ ) এবং “স্বদেশ সেবায়’ ( পৌষ ১৩১২ ) কবিতা 
দুটি এই জাতীয় । ‘অভ্যুথান’ কবিতার বিষয়বন্য বঙ্গভঙ্গ এবং কবির মুল 
বক্তব্য “বঙ্গচ্ছেদে দুঃখ বটে তবু আমি ভাগ্য মানি?” কারণ এই 
ঘটনার আঘাতেই বাঙালী এক সঙ্গে মিলেছে । ‘ব্বদেশ-সেবায়’ কবিতাটিও 
বিদেশী-বর্জন ও দ্ৰদেলী-গ্ৰহণের আদর্শে দেশবালীকে, বিশেষ করে দেশের 
নারী-সমাজকে উদ্ধুহ্ধ করার অভিপ্রায়ে রচিত ৷ 


সরল। দেবী ( ১৮৭২-১৯৪৫ ) 2 : ব্বদেশ্টী যুগের আত্মার নিভুলি পরিচয় 
সেদিন যে মহীরসী নারীর কাছে ধরা পড়েছিল তিনি হলেন ন্বর্ণকুমাক্্রী 


১১২ ইতিহাস ১০মখনত 
দেবীর কন্ঠ সরলা দেবী । এর সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই এর জ্ঞোর্ঠা ভাগিনী 
হিরম্থয়ী দেবীর কপাও মনে পড়ে ॥ কিন্তু লেখিক। হিসাবে এ'র বিশেষ কে।ন 
পরিচয় নেই । ইনি পরিচিত ছিলেন কর্মক্ষেত্রে । যুবক বাংলাকে নতুন 
আদর্শে, নতুন প্রাণচেতনার সপ্দীবিত করে তোলার ত্রত নিয়ে সরলা দেবী 
সেদিন যে অক্লান্ত কর্মনিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছিলেন তা প্রকৃতই বিস্ময়কর । 
শক্তি ও লংযমের অনুশীলনের মধ্যে দিয়ে দেহ-মনকে সুচ্দ্ররপে গড়ে 
তোলার উপায় হিসাবে তিনি “বীরাষ্টমী" অশুষ্ঠান সক করেন । ভার 
কর্মাদ্শের উপর দ্বামী বিবেকানন্দের যথেষ্ট প্রভাব পড়েছিল । 
সাহিত্য-ক্ষেত্েও তিনি ছিলেন সুপরিচিত । খুব অল্প বয়সেই সাহিতোর 
আসরে ভার প্রবেশ ; তবে ভারতীয় সম্পাদনাকালেই ডার শক্তিমত্তার 
ঘপার্থ পরিচয় ॥ ১৩০৬ সালের বৈশাখ মাস থেকে সরলা দেবী এই 
পত্রিকার সম্পাদকীয় দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং ১৩১৪ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ 
নবঙ্ছর অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে এই দায়িত্ব পালন করেন । এবং আগে 
ছিরগ্ময়ী দেবীর সঙ্গেও এই পত্রিকার সম্পাদিকা! হিসাবে ভার নাম পাওয়া 
যার ( ১৩২-০৪) । শেষের দিকে তিনি আবার এর সম্পাদিক। হন 
(১৩৩১-৩৩)। ১৩১২ সাল থেকে ভারতীতে “খেয়াল খাতা" নামে একটি 
নতুন বিভাগ খোলা হয় । এই বিভাগে কি ধরনের রচনা প্রকাশিত হবে 
সে সন্বদ্ধে প্রমথ চৌধুরী প্রথমেই লেখকদের সচেতন করে দেবার উদ্দেশ্যে 
লেখেন, “খেয়াল খাতা ভারতীর চাদার খাতা ৷ স্বেচ্ছায়, ম্বচ্ছম্পচিত্তে 
যিনি যা" দেবেন তা? সাদরে গৃহীত হ'বে । আধুলি, সিকি, ছ'আনি কিছুই 
ফেরৎ যা'বে না, শুধু ঘষা পয়লা ও মেকি চলবে লা ।--.খেয়ালী লেখা বড় 
প্রাপ্য জিনিষ । কারণ সংসারে বদ্‌খেয়ালী লোকের কিছু কমতি 
নেই, কিন্তু খেয়ালী লোকের বড়ই অভাব ।” এই বিভাগটিতে অনেকগুলি 
দেশাত্মবোধক রচন। প্রকাশিত হয়েছিল । অধিকাংশই চমৎকার ব্যঙ্গ রচলা। 
এই. লময় সরলা। দেবীর যে লেখাগুলি ভারতীতে প্রকাশিত হয় সেগুলি 
থেকে এখানে প্রসঙ্গত এই কটির উল্লেখ কর! হল,__ছটি' প্রবন্ধ ‘সাদ 
কাজীর বিচার’ (কাতিক ১৩০৯ ) এবং “কংগ্রেস ও স্বায়ত্তশাসন’ ( বৈশাখ 
১৩১২); ছটি গান__হিন্দুস্থান' ( মাঘ ১৩০৮) এবং “বীরাইমী গান” 
(কারিক ১৩১১ ) ; ছুটি কবিতা_ “ভয় নাই’ ( মাঘ ১৩১২ ) এবং “মার 
ক্রোহীর প্রতি’ (শ্রাবণ, ১৩১৩ ) ও খেয়াল খাতা বিভাগের একটি রচলা_- 


শয়-৪থ সংখ্যা পাঁচক্তন লেখিকার রচনায় দদেস্্ যুগ ১১৩ 


‘বাঙালীর পরীক্ষা” ( আসন্মিন ১৩১৬ )) এখানে শুধু তার প্রবন্ধ দুটি সম্বন্ধে 
সামাস্কয আলোচন! করা হল । 

মুসলমান রাজত্বে কাণ্ডীরা যে বিচার করতেন তাতে প্রায়ই শ্যায় বা 
লীতিত্র সর্থাদা রক্ষা পেত না) ইংরেজ আমলে যে উন্নত বিচার-প্রণালা 
প্রচলিত হুল তা আসলে সেই কাজীর বিচারই, তফাৎ শুধু বিচারকের 
গায়ের রঙে । লঘু অপরাধে, বহুক্ষেত্রে বিনা অপরাধেও ভারতব।দীকে 
গুরু শাস্তি ভোগ করতে হত, আর শুরু অপরাধে ইংরেজরা পেত লঘু 
শান্তি, বহুক্ষেত্রে মুক্তি । “সাদা কাজীর বিচার" প্রবন্ধটির মধ্যে বিভিন্ন 
উদাহরণ আহরণ করে ইংরেজ্ের তখাকনিত উন্নত বিচার-প্রণালীর এই 
বর্ণচোর। রূপটিকে লেখিকা চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। 

“তাহার। এদেশে চাকুরী করিতে আসিয়াছেন 7 ম্যায় যেখানে কুটুম্ব- 
গণের, ভাই বেরাদারগণের স্বার্থের বিরোধী হয় সেখানে চক্ষু মুক্রিত করিয়া 
হ-য-ব-র-ল-রাপে বিচার কার্ধ নিষ্পন্ন করাই এখন চাকুরী রক্ষার শ্রেষ্ঠ 
উপায়, তাহাতে তুই-পাচট। নেটিভের মান সম্ভ্রম, অর্থ, গৌরব, সর্বন্ৰ ন্ট 
হউক বিচারপতিগণের তাহ) দেখিবার অবসর কোথায়? দেশের শাসন- 
কর্তাগণের এই শছুর্বলতা। দেখিয়া বেসরকারী ইংরাজ-সমাক্ছও ক্রেমে সবর 
উচ্চ করিতেছে । কুলি ঠেঙ্গাইয়া তাহার হাড় ভাঙ্গিয়া দিলে যদি কোন 
রাজের জেল হয়, তাহা হইলে ক্ষমতাপল্গ এংলো-ইণ্ডিয়ান ডিফেন্স, সভা 
হইতে চুলা গলির জয়ঢাকবাহী ডিক্রুক্ত সাহেব পর্যন্ত একেবারে সেই 
বিচারের উপর খড়গহস্ত ।” 

কংগ্রেসের অধিবেশন হত বছরে তিন দিন। এই তিল দিনে কিছু 
বক্তৃতা দেওয়া আর কিছু রেজ্রল্যুশন পাশ করানো ছাড়া কংগ্রেস দেশের 
গঠনমূলক কোন কাজে তখনো হাত দেন নি। অথচ ব্বায়ত্তশাসন লাভের 
জন্ত্যে আবেদন-নিবেদনের শেষ ছিল না। কিন্ত এই স্বায়ত্তশাসন যে 
আমরা নিজের জোরে এবং চেষ্টায় লাভ করতে পারি “কংগ্রেস ও ম্বায়ত্ত- 
শাসন” প্রবন্ধে লেখিকা সেই প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন ! 
কংগ্রেসের কাজের সমালোচনা-প্রসঙ্গে লেখিকা এক জায়গায় মন্তব্য 
করেছেন, 
“এক এক করিয়া যদি ধর! যায় তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাইব, 
যতগুলি বড় বড় আন্দোলন হইয়াছে__তাহা দেশের সর্ধসাধারণেই 

চি 


১১৪ ইতিহাস লন খণ্ড 


করিয়াছে ; কাগজ্জ-পঞ্রে ঘোরতর আন্দোলন আগে হইয়া পাকে, পরে 
তাহার লারাংশটুকু কংগ্রেসের প্রস্তাবে প্রতিবিস্থিত হয় ; আন্দোলনেন্র কার্ধ 
কংগ্রেস কিছুই করেন না, লেট। জনসাধারণেরই কার্য ৷” 

লেখিকা কংগ্রেসকে একটি রথের সঙ্গে তুলনা করেছেন। বিপখগমনের 
জন্যে রথকে দায়ী করা বায় ন! ; তাই এই প্রবন্ধে তিনি নির্ভুল সারখ্যের 
উপায় বিঙ্লেষণ করেছেন। সে উপায়-চিত্তার ভিত্তি ছিল স্বদেশী যুগের 
মূল নীতি-__আত্মসংগঠন ও আব্মনির্ভরত৷ । প্রবন্ধটিতে লেখিকার রাজ- 
নীতিজ্ঞানেরও যথেষ্ট পরিচয় ফুটে উঠেছে । 

স্বদেশী যুগের চেতনালোকে সেদিন যে অল্প কয়েকজন লেখিকার চিস্তা- 
জগত আলোকিত হয়ে উঠেছিল তাদের মধো সরলা দেবীর নামই 
বিশেষভাবে স্মরণীয় । তিনি শুধু এই চেতনালোকের স্পশই লাভ বরেন 
নি, উপলব্ধি করেছিলেন সে যুগের মর্মকে । তাই শুধু সাহিত্য ক্ষেত্রে নয় 
দেশগড়ার নানা কাজে অটুটনিষ্ঠ কর্মশক্তির পরিচয় রেখে গেছেন । 


বিশ্ব ইাতিতাসের গরথম বাংল! অনুবাদ 
শ্রীশিবনাথ রায় 


বাংলাভাষায় ইতিহাসের অন্থশীলন এবং ইতিহাস রচনা উনবিংশ 
শতাব্দীর গোড়া থেকেই সুরু হয় ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে রামরাম বন্থুর ‘প্রতাপাদিত্য 
চরিত্র’ পুন্ডকটি দিয়ে । পরে এই: পুস্তকটিরই ধানা অনুসরণ করে প্রকাশিত 
হয় যথাক্ৰমে ১৮০৫ আীষ্টাব্দে রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের ‘কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্ত 
চরিত্রং’, ম্ৃতুজয় বিস্তালক্কারের “রাজাবলি” (১৮০৮) এবং উইলিয়াম কেরীর 
“ই তিহাসমাল!’ ( ১৮১২ ) ৷ এই পুস্তকগুলি শ্রীরামপুরের মিশনারীদের 
উদ্চোগে ফোট উইলিয়ন কলেন্রের সিভিলিয়ান ছাত্রদের ভম্য লিখিত 
হয়েছিল । সার্থক ইতিহাস বিচারের যে পদ্ধতি তার বিশ্লেষণে এই 
ইতিহাসগুলি সমালোচনার উর্দ্ধে না হলেও একদিক থেকে অন্ততঃ এই 
পুস্তকগুলির মুল্য অস্বীকার করা কঠিন । তার কারণ এই যে, উনবিংশ 
শতাব্দীর গোড়ার দিকে বাংলা গছ্যের ভাষা ও রচলারীতি কিভাবে রূপ 
পাচ্ছিল তার এক সুন্দর ধার/বাহিক নিদর্শন এই বইগুলিতে পাওয়া থায়। 
উনবিংশ শতাব্দীর স।হিত্য ও ইতিহাস নিয়ে ধরা গাবেষণা করেছেন তালের 
মধ্যে অনেকেই সাহিত্য এবং ইতিহাস হিসাবে এই পুস্তকগুলির মূল্য 
নিরূপণ করার চেষ্টা করেছেন কিন্তু বাংলাভাষায় যে কিতাবে বিদেশের 
ইতিহাস ও বিশ্ব ইতিহাসের অনুশীলন সুরু হয় তার কোন পরিচয় এদের 
আলো।চন।য় পাওয়া যায়না । সেদিক থেকে এদের অহুশীলন যে কিছু 
পরিমাপে অসম্পূর্ণ তা স্বীকার করতে হয় । 

বাংলাভাষায় বিশ্ব ইতিহাসের প্রথম যে পুস্তক সেটি কোন মৌলিক গ্রন্থ 
নয় । এটি হল 7০798030003 Gramunar of Historyর বাংলা অনুবাদ । 
লং এর বাংলা পুস্তকের তালিকার বইটির কোন উল্লেখ নেই ; সম্ভবতঃ এটি 
সেল্গন্য সমালোচকদের নক্ররে আসেনি অথচ ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে যখন প্রকাশিত 
হয় তখন পুস্তকটি একটি সুন্দর ও সার্থক অনুবাদ হিসাবে লমালোচকদের 


১২৬ ইতিহাস ১০ম খণ্ড 


প্রশংসা অঞ্রন করেছিল । পুস্তকটি সম্পার্কে সমাচাব্রদর্পণে নন্বা করা হয়েছিল 
“কপিকাতাস্থ এক সম্প্রদায় এতদ্দেশীয় যুব মহাশয়েরা রবিদ্দনস্‌ গ্রামার অব 
হিষ্টি ইতি সংজ্ক গ্রন্থ বাংলাভাষায় ভাষিত কক্রিয়াছেন.-.এী অনুবাদ 
অত্যুত্তমরূপই হুইয়াছে অতএব তাণিবর্ধাহক মহাশয়েরা অতি প্রশংসনীয় 
বাটেম 1” আদর্শ ইতিহাস গ্রন্থ হিসাবে সে সময়ে বাংলাদেশে ২০1১8813017 
Grammar of Iistoryর বিশেষ চাহিদা ছিল । ১৮৩১ ত্রীষ্টাব্দে হিন্দু 
কলেজের অধ্যাপক R. J. 05717 এই বইটির একটি ইংরাজী সংস্করণ 
প্রকাশ করেছিলেন । 

বঙ্গীয় সরকারের শিক্ষা বিভাগের চিঠিপত্রের সংগ্রহের মধ্যে উনবিংশ 
শতাব্দীর বিভিন্ন শিক্ষামূলক রচনাকে আধিক সাহায্য দানের দ্বারা 
উৎসাহিত করার জন্য বহু আবেদন আছে । লেশুলির মধ্যে বিশ্ব ইতিহাসের 
এই বাংলা অহ্থবাদকে সাহায্য করার জ্রন্য যে আবেদন করা হয়েছিল তাও 
পাওয়া যায়! এই আবেদন পত্রটি পাঠানো হয়েছিল Calcutta 
Indigenous Literary Club এর নামে ১৮২৮ সালে । এই সমিতি 
যে আরো চার-পাঁচ বৎসর পর্যস্ত কাজ চালিয়েছিল তার প্রমাণ অনেক 
রয়েছে । ১৮৩১ শরীষ্টাব্দে এই সমিতিই বিজ্ঞান সেবধি নামে এক গ্রন্থমালার 
মারফত বাংলাভ।ষায় ইউরোগীয় বিজ্ঞানের কতকগুলি অনুবাদ প্রকাশ 
করেছিল। এই সাহিত্যসমিতির অধিকাংশ ছাত্রই ছিলেন হিন্দু কলেজের 
প্রাক্তন ছাত্র, প্রাক-ডিরোক্তিও যুগের ও সাংবাদিক এবং কবি কাশীপ্রসাদ 
ঘোষের সমসাময়িক । এ তথ্যটিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই কারণে ঘে 
হিন্দু কলেজের ইতিহাসের প্রথম যুগ থেকেই দেখা যায় যে এই কলেজের 
ছাত্ররা বিদেশী শিক্ষার আলোকলাভ করা সত্বেও মাতৃতাষাই যে জনশিক্ষার 
একমাত্র উপযুক্ত বাহন এই সত্য ভারা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন এবং 
লেই বিশ্বাসই তাদের মাতৃভাষায় বিজ্ঞান ও ইতিহাসের উপযুক্ত গ্রন্থ রচনায় 
উৎসাহিত করেছিল । পুম্তকটির শেষভাগে কমিটির সদস্তদের নাম লিখিত 
আছে) এঁর! হলেন শিবচরণ ঠাকুর, অমলচন্দ্র গঙ্ষোপ|ধ্যায়, অতুলচন্দ্র 
গঙ্গোপাধ্যায়, শল্ভুচরপ ঠাকুর, জয়কৃষ্ণ শেঠ, জগচ্চত্্র রায়, রাধাকাস্ত শেঠ, 
নসিরাম মিত্র এবং সুখময় রায় । এদের মধ্যে পরবর্তীকালে কয়েকজনকে 
কঙ্সিকাতার সাদাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করতে 
দেখা যায়। শিবচরণ ঠাকুর ছিলেন রক্ষণশীল ধর্মলভার একজন নেতৃস্থানীয় 


৩য়-৪থ সংখ্য। বিশ্ব ইতিহাসের প্রথন বাংল! অঙুবাদ ১২৭ 


বাকি, ক্ুগচ্চন্দ্র রায় পরবর্তীযুগে নিক্তগ্রানে সাধারণ ও স্্রীশিক্ষার ব্যাপারে 
বিশেম উৎসাহ প্রদর্শন করেছিলেন, ক্ষেত্রমোহন মুপোপাধ্যায় গেল্ডস্মিখের 
এস এবং রোমের ইতিহাস পুস্তক হৃখানির যে বাংলা অন্থবাদ করেছিলেন 
তা সেষুগে বিশেষ সম।দর লাভ করেছিল আল অললচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় 
কাশীপ্রসাদ ঘোনের সহযোগিতায় ক্রহামের 19190017805 এর বাংলা অশ্ুবাদ 
করেছিলেন । ১৮৩৩ প্রীষ্ন্দে হিন্দু কলোজের আর একল ছাত্র উ্রাগোপাল 
বন্দ্যোপাধ্যায় জেমস মিলের Political Ec০n০৷) র অহ্বাদ সুরু করে- 
ছিলেন ; অবশ্য লে বইটি প্রকাশিত হয়েছিল কিলা জ্ঞান! যায়নি । 

এই পুস্তকটি প্রকাশের কি উদ্দেশ্য তা ব্যাখ্যা করে সাহিত্য সমিতির 
উদ্যো কারা যে অনুষ্ঠানপত্র প্রচার করেন তা থেকে বোকা! যায় সেষুগে হিন্দু 
কলেজের ছাত্রদের ইতিহাস সম্পর্কে কি ধারণা ছিল । নীতিবাদের প্রতি 
তাদের অতিশয় আসক্তি অগ্রাস্থ করলে দেখা যায় প্রকৃত ইতিহাস লম্পর্কে 
আক্ষকাল যে ধারণ। হিন্দুকলেডজের সে যুগের ছাত্রদের ধারণার চেয়ে বিশেষ 
স্বতগ্ নয় । এই অনুষ্ঠান পত্রে ভাবা। বলেন “T'০ oprosite metheds 
have been fullowod in giving acadlemical lectures on the 
study of history. The one exhibiting & strict chronolgical 
arrangoiment of events...the other, a series of disquisi- 
tious on the various heads or titlos of public law and tbe 
doctrine of politics illustrated by examples drawn, from 
ancient and modern history. Both these methods are 
liable to objection. The former furnishes ৪. dry chronology 
of evonts which nothiog conuects but the order of time. 
Tho latter is insufficient for the most important Purpose 
of history, the tracing of events to thoir oauses, the detec- 
tion of the spriugs of human action, the display of the 
progress of society and the rise and fall of states aud 
empires. Finally. by confining history to the exemplitica- 
tion of doctirincs of politicos, we lose its effects as ৪. school 
of morals. In the following lectures we hold a middle 
course between these extremes.” 
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এখানে বিশেষ লক্ষ্যণীয় এই প্রকৃত ইতিহাসের উপজীব্য যে পৌরাণিক 
কাহিনী, বা রাজনীতির বিশুক্ষ আলোচনা নিয়ে নয় অথব! শুধু ঘটনাবলী ও 
সালতারিখের নিছক সংক্ষলন যে ইতিহাস অভিহিত হতে পারে না, 
ঘটনাবলীর কার্যকারপণের সম্পর্ক নির্ধারণ করাই যে ইতিহাসের প্রকৃত 
লক্ষ্য হওয়া উচিত তা তীরা শিক্ষণ পেয়েছিলেন। ইতিহাসের নামে 
সেবুগে যে সব প্রস্থ প্রচারিত হুত তার তুলনায় হিন্দু কলেক্তের ছাত্রদের 
ইতিহাস জ্ঞানের উৎকর্ষ কোথায় এ প্রশ্ন উঠলে উৎসক পাঠকরা 
‘ভূপালকদস্ব’ নামে একটি ইতিহাস পুস্তকের বিবরণ যা প্রকাশিত হয়েছিল 
১৯শে ডিসেম্বর ১৮২৯ আষ্টাব্দের বঙ্গদূতে তার সঙ্গে আলোচ্য গ্রন্থের 
বিষয়বন্ত্রর সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে পারেন । 

২৩২ পৃষ্ঠার এই ইতিহাস পুস্তকটির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অংশ হল 
ইতিহাসের যুগ বিভাগের চেষ্টা ; তবে আধুনিক কালের যুগ বিচারের রীতি 
অন্ুলর্ণ করে ইতিহাসকে তিনটি প্রচলিত যুগে ভাগ করা হয়নি। 
পুস্তকটিতে ইতিহাসকে ভাগ করা৷ হয়েছে ছুটি প্রধান ভাগে-সময় এবং 
বিষয় অন্ুলারে এর যুগ বিভাগ হুল সৃষ্টির আদি থেকে সম্রাট শার্পেমেনের 
যুগ অর্থাৎ ৮০০ খ্রীষ্টান্দ পর্যন্ত প্রাচীন যুগের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে । ৮০০ 
শ্রীষ্টাব্দের পরের ইতিহাস এই পুস্তকে আধুনিক যুগের অন্তর্গত) প্রাচীন 
ইতিহাসের আলোচনায় স্থান পেয়েছে ইজিপ্ট, আসিরিয়া, ব্যাবিলন, মীড, 
ও গ্রীস এবং রোমের ইতিহাস । আধুনিক ইতিহাসের আলোচ্য বিষয়ের 
মধ্যে ইউরোপের প্রধান প্রধান অনেকগুলি দেশের সংক্ষিপ্ত অলোচলা 
আছে । অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণেই ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসের বিস্তারিত বর্ণনা 
রয়েছে বিশেষ করে সেখানকার পার্লামেন্টারী ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব এবং 
হেবিয়াস কর্পাস, জুরী বিচারের পদ্ধতি এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতার 
বিশদ আলোচনা রয়েছে । ফরাসী অথবা আমেরিকার বিস্লব অথবা 
নেপে।লিয়ন সম্পর্কে ভালোমন্দ কোন মতই প্রকাশ করা হয়নি, ঘটনাগুলির 
একমাত্র সাধারণ উল্লেখ ব্যতীত । 

শিক্ষাদপ্তরে এই পৃস্তকটিকে প্রকাশ করার ব্যাপারে সাহায্য করার 
জন্য Calcutta Indigenous Literary Clubaর সদশ্যরা যে অবেদন 
করেছিলেন তার লঙ্গে ভার। মূলের সঙ্গে মিলিয়ে দেখবার জন্য মূলরচনার ও 
তার পাশাপাশি বাংলা অহ্বাদের কিয়দংশ নিদর্শন স্বরূপ পাঠিয়েছিলেন । 


৩৪৭ সংখ্যা বিশ্ব ইতিহাসের প্রথম বাংল। অনুবাদ ১২৯ 


এখানে তা থেকে কিছু উদ্ধত করা হচ্ছে এ একই ভিনিষ বিচারের 
জন্য । 
Preliminary Observations. 

History is a record of past ovents and it is the office 
of tho historian to trace the progress of nation through 
all their revolutions andl recite ovents correctly and imp- 
artially—to investigate their causes, and deduce their 
congeduoncenp. 


আরুস্ত সুচন। 

যাহাতে পুব্্বকালীন উপাখ্যান কিম্বা বিবরণ রচিত খাকে তাহাকে 
ইতিহাস গ্রন্থ কহা যার । ইতিহাস বক্তার এই কর্ম্ম যে তিনি নানাজাতীয় 
লোকের রাজ্য পরিবর্তনাদির উদ্দেশ করিয়া বর্ণন করেন এবং যদার্থরপে 
সকলের বৃত্তান্ত ব্যক্ত করেন এবং সকল কর্মের কারণাহুসন্ধান করিয়া 
তাহার ফল সঙ্কলন করেন । 

Oral tradition was in early times, the only vehiclo of 
historical knowledge : hence to secure the remembrance 
of important facts, they were related in the assemblage 
of the people. 

ইতিহাস গ্রন্থ রচনা হুইবার পূর্বে ইতিহাস জানিবার উপায় কেবল 
পরস্পর গল্প ছিল এবং পূর্ব্বকালীন বৃহৎ কর্ম্মসমূহের স্মরণ করিবার নিমিত্ত 
লোকসমাজে তত্তবিষয়ক কথোপকথন মাত্র হইত । 

Historical poems were another method of transmitting 
the knowledge of important events, hence the office of 
the bards, whose whole employment was to compnse 
these poems, 

এবং পূর্ববকালীন সকল কর্ম্ম শ্মরণার্থ আরো এক উপায় ছিল অর্থাৎ 
পূর্ব্ববৃত্তাস্ত ঘটিত শ্লোক ও পদাবলী ভট্টেরা রচনা করিয়া সর্বত্র প্রকাশ 
করিত তদববি ভট্টেরদেরও এ করনত হয়। 


‘The mext method of preserving tradition was by 
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munuamonts as pillars, edifices, etc erected upon au occasion 
of any remarkable erent. 

অপর স্তষ্ডাদি নিপ্দাণ ছারা ও ইতিহাসের স্মরণ থাকিত তন্লিমিত্তে 
কোন বৃহৎ অপবা অপূৰ্ব্ব ঘটন। হইলে তংস্মরণার্থ স্তম্ভ ও উত্তম প্রাসাদাদি 
নিন্মিত হইত ৷ 

Coins, inscriptions and medals wore also used a3 
historical monuments, but in more enlightenod times, tlhe 
archives and laws of states perpetuated information in sa 
more certain form. 

শাসন অথবা কোন ধাতু বা! প্রস্তরাদির উপর নিশ্মিত কর্্মবিশেষের 
বৃত্তান্ত ও মুক্তা ও মুডিতালক্কার ইতিহাসন্মচক ভুস্ততুল্য ছিল জ্ঞানের অধিক 
প্রাচুর্য হওনাবধি লিখন পঠন ও রাজকীয় নিয়মাদি দ্বার। সকল ধারামত 
ক্রমশঃ প্রচার হইতে লাগিল । 

History with regard to the nature of its subjects, may 
be divided into general and particular, or civil, military 
and ecclesiastical, and with respect to time, into ancicnl 
and modern. General history relates to the nations and to 
everything of a public nature cunnected with them, parti- 
cular bistory refers to individuals or particular periods. 

এ ইতিহাস এই কএক প্রকারে বিভক্ত হইতে পারে। যঘ। সাধারণ 
ও বিশেষ এবং দেশ সম্বন্ধীয় ও বুদ্ধ সম্বন্ধীয় ও ধর্ম্মবিষয়ক এবং কালকুত এ 
সকল ইতিহাস প্রাচীন ও নব্য হয়। সাধারণ ইতিহাস এই যাহাতে 
জাতিসমূহের উৎপত্তি ও কর্ম্মসযুচ্চয়ের বিবরণ ব্যক্ত হয়। বিশেষ ইতিহাস 
এই যে যাহাতে ব্যক্তি বিশেষের ও কাল বিশেষের বৃত্তান্ত জানা যায় মাত্র । 

Ancient history commences with the creation of the 
world and extends to the reignof Charlemagne in 800, 
including the decline and fall of the Roman empire. 


Modern history is dated from that period, and comes 
down to our own days. 


পৃথিবীর স্িকালাবধি ইংরাজী ১৮০০ সালে সারেলমেনের রাজত্ব 





৩য়-৪র্ঘ সংখ্যা বিশ ইতিহাসের প্রথন বাংলা অনুবাদ 


১৩১ 
পর্যন্ত তদনস্বর রোম দেশের গ্রাস ও ধ্লংস পর্য্যন্ত বিবরণ প্রাচীন ইতিহাস । 
তাহার পর অবধি এই পর্য্যন্থের উপাখ্ানকে নব্য ইতিহ৷স কতা মায় । 

be) চে শু 

General History resolroz itself into certain periods, 
ast each uf which somo great rerolution or change took 
place in the whole world orin the fate of empire or 
nations. 

সাধারণ ইতিহাস এই কএক যুগে বিভক্ত হইয়াছে তাহার প্রত্যেক 
যুগে এক এক প্রলয় কিন্ব। উপপ্রব স্থ্িমধ্যে কিন্দ। রাজ্যমধো জ।তিসকলের 
মধ্যে উৎপত্তি হইয়াছিল । 

& চি 5 

এই ইতিহাস বইটিতে এশিয়ার তিনটি দেশ ভারতবর্ষ, চীন এবং 
আরবদেশের বর্ণনা করা হয়েছে । তার মধ্যে সবচেয়ে হাস্যকর হল 
ভারতবর্ষের বিবরণ । অবশ্য স্মরণ রাখা উচিত মূল পুম্তকটি যখন লেখা 
হয়েছিল তখন পর্যস্ত ভারতবর্ষের ইতিহাসের আলোচনার শৈশব স্তর 
চলছে । কাজেই এই পুস্তকের অন্থবাদকেরা যদি ভারতবর্ষের ইতিহাসের 
আলোচনায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সঙ্গে আধুনিক গবেষণালক ফল যুক্ত না 
করতে পেরে থাকেন তার জন্য তাদের দায়ী করা অন্যায় । ভারতবর্ষের 
ছাতিহাসের বর্ণনা বইটিতে আছে এইভাবে £_ 

“আ্রীকজাতিদিগের গ্রস্থেই ইগ্ডিয়ার সর্বাপেক্ষায় প্রামাণ্যমূক বিবরণ 
পাওয়া যায় তাহাতে শ্রেষ্ঠ উপাধিবিশিষ্ট আলেকলাগডারের তদ্দেশে যুদ্ধ" 
যাত্রার বর্ণন আছে । তিনি তথায় আসিয়া দেখিয়াছিলেন যে এ দেশ ধন 
পুণিত এবং লোকের! সভ্য এবং রাজারদিগের প্রতি তাহারদিগের অনুরাগ 
ছিল। এই রাজার! অনেক গ্রীকঙ্জাতীয়েরদিগকে যুদ্ধে বধ করিয়াছিলেন । 

পরে ক্রিষ্টিয়ান ৭*৮ শকে কালিফ ওয়ালিদ ইন্ডিয়ার মধ্যে নানাদেশ 
জয় করিয়াছিলেন ও ১০০২ শকে মাসুদ নামক এক রাক্তা হিন্দুস্থানের 
অনেকদেশ উচ্ছিন্ন করিয়াছিলেন এবং ১২২১ শকে তাইস্ুরলঙ্গ এইদেশ 
আক্রমণ করিয়াছিলেন । বে যে মন্ুঘ্াহস্তার নাম ইতিহাসে উল্লিখিত 
আছে তাহার মধ্যে ইনিই প্রধাল। অপর তদবধি তাইমুরলঙ্ষের উত্তরা- 
ধিকারিরা মোগলরাজ্য ভোগ করিয়াছেন এবং শ্রেষ্ঠ মোগলেরদিগের মধ্যে 

৭ 


১৩২ ইতিহাস ১০ম খণ্ড 


আওযরঙ্গচ্জেব অত্যস্ত বিখ্যাত ছিলেন । ইনি তাবৎ ইণ্ডিয়। হস্তগত করিয়া 
৪৭ বৎসরেরও অধিক কাল রাজ্য করত: ১৭০৭ শকে পঞ্চত্ব পাইলেন । 

তৎপরে ১৭৩৯ শকে নাদেরশাহ এই রাজ্যবেষ্টন করত এমত উচ্ছিন্ন 
করিয়াছিলেন যে তৎকালাবধি মোগলেরদিগের রাজপ্রতিনিধিরা রাজাকে 
অমান্য করিতে লাগিল এবং ইংলণ্ডীয় ইষ্ট ইগ্ডিয়া কোণ্পানী নামক 
সাধুগণেরা ইণ্ডিয়া দেশ অনায়াসে জয় করিয়া এইক্ষণে তদন্তর্গত কতক- 
গুলিল উত্তমে৷ত্তম প্রদেশ এবং অনেক সমুদ্রতীরস্থ দেশ অধিকার 
করিয়াছেন |” 

ইণ্ডিয়ার বিবরণের বাকী অংশে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাংলাদেশ, 
দাক্ষিণাত্য এবং পশ্চিম ভারতে আধিপত্য বিস্তারের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে । 

অনুবাদটির সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল এর সুন্দর প্রাঞ্জল 
ভাষা । মূলের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে বোঝা যায় ভাষার জড়তা তার 
গতিবেগকে কোথাও ব্যাহত করেনি । দ্বিতীয়ত: কয়েকটি ক্ষেত্রে সুন্দর 
কয়েকটি বাংলা প্রতিশব্দের নির্বাচন করা হয়েছে যেমন Revolution 
উপপ্নব, Republi প্রজ্ঞাপ্রভূত্ব রাজত্ব । আবার বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে 
কোন প্রতিশব্দ ব্যবহার করার চেষ্টা হয়নি, যেমন 19005] 39:67) অথবা 
spirit of chivalry |  পুস্তকটি সম্পর্কে সামগ্রিকভাবে বিচার করলে 
স্বীকার করতে হয় যে সময়ে হিন্দু কলেজে বাংলা, পড়ানো হুতনা, যখন 
বাংল! সাহিত্য তার শৈশবকালও অতিক্রম করেনি তখন মাতৃভাষার মাধ্যমে 
যখোপযুক্তভাবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ইতিহাস এবং অন্যান্য বিষয়ের 
পাঠ্যপুর্তক রচনার চেষ্টা করে হিন্দু কলেজের এই বিশ্বতপ্রায় ছাত্রবৃন্দ 
আধুনিক পদ্ধতিতে বিশ্ব ইতিহাসের অনুশীলনের ক্ষেত্রে পথিকৃতের গৌরব 
দাবী করতে পারেন । 


মুসলমান আমলের ভারতশিল্প 
যদুনাথ সরকার 


১। স্থাপতা 

পাঠানদের গঠিত যত সমস্ত বাড়ীঘর, বিশেষত পাখরের দেশ উত্তর- 
ভারতের ইমারতগুলি, কেমন একটা নিরেট শু.পের মতন, তাদের শ্রীছাদে 
কেমন একটা বিষদ্র আচ্ছল্র ভাব আছে, মোগল আমলের ইমারতগুলির 
মতন গঠনের কমনীয় লালিত্য ও অলক্কারের এঁশ্বর্য ইহাদের মধ্যে নাই ॥ 
কিন্ত গৌড়ের স্বলতানদের গঠিত ইটের প্রাসাদ ও মসজিদগুলি সেই 
সময়কার অন্যত্র গঠিত পাথরের ইমারত হইতে একেবারে স্বতন্ত্র ধরনের ; 
উহাদের গঠনের বিশ্যাস ও অলঙ্কার বিশেষ একটু উচ্চ শুরের ; উহাদের 
উপর স্থানীয় স্থপতিদের প্রতিভা ও শিল্পধারার ছাপ অতি স্মৃস্পষ্ট, ঘেষন 
সুস্পষ্ট ভারতের অন্য সমস্ত মুসলমানী স্থাপত্যের উপর একটা বিদেশী 
নুতন প্রভাবের ছাপ ৷ 

অনেকে অনুমান করেন যে গোল বহৃকের মতন খিলান মুসলমানেরাই 
ভারতে প্রবর্তন করেন ; হিন্দুদের খিলান ছিল থাকে থাকে পার বা 
ইট তভাকের মত সাজানো, যাকে ভারতীয় স্থপতিরা মঞ্চবন্ধ বলিত । 
দিলীতে কুতুব মসজিদের ছাতায় আল্তামাশের আমলের বৃহৎ খিলানটি 
এইরূপ খিলানের একটি উৎকৃষ্ট নম্থুনা । 

পাঠাল স্থাপতোর প্রথমদিককার গঠনরীতি দেখিতে পাওয়া যায় 
মসজিদ কবর মিনার ও খিলান তোরণে ; পরবর্তী ব্বীতির নমুনা হইতেছে 
জৌনপুরের শাক ইমারতগুলি এবং গড়ের বাঙালী সুলতানদের সুন্দর 
ইটের প্রাসাদ ও মসজিদ । তুঘলক আমলের কোনো কোলো ইমারতের 
গড়ানে দেয়াল ও ভারী শ্তুপাকার সৃতি প্রাচীন মিশরীয় স্হাপত্যপন্ষতির 
কথা স্মরণ করাইয়া! দের, যদিও প্রাচীন মিশরের সঙ্গে ভারতীয় শিল্প- 
পদ্ধতির সম্পর্ক এখনো ইতিহাস প্রমাণ করিতে পারে নাই । পাঠান 
স্থাপত্যে হিন্দু প্রভাবেরও কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না । 

মোগল আমলের, বিশেষ করিয়া আকবরের আমলের, স্থপতিদের 


১৩৪ ইতিহাস ১ম খণ্ড 


উপর হিন্দু স্থাপত্যরীতির প্রভাবের পরিচয় পাওয়! যায়। ইমারতে সরু 
সরু থাম, দেয়ালের সঙ্গে অৰ্দ্ধেক পৌতা চৌকা পাম, দেয়াল হইতে * 
বাহির-করা। তাক এবং অন্যান্ত প্রসাধন অলঙ্কারে হিন্দু প্রভাব সুস্পষ্ট । 
কিন্ত মূল পদ্ধতি ও শ্রী বিশুদ্ধ যুসলসানী ৷ 

মোগল স্থাপত্যে বিশেষ লক্ষণ এই__ 

(১) ঘণ্টার খোলের মতন গন্থক্র । 

(২) কোণে কোণে লম্বা লম্বা সরু সরু খোলা ঘর ॥ 

(৩) প্রাসাদের হল-ঘরে কেবলমাত্র থামের উপর ছাদ, মাঝের 
দৌড়-ঘর ও চারিদিকের বারান্দা একই রকমের খোলা ৷ একে বানো- 
ছয়ারী পদ্ধতি বলে । 

(6) হিন্দু-সারাসেন পদ্ধতির তোরণ-__একটি প্রকাণ্ড অন্ধ গন্ুক্ত, 
অৰ্দ্ধেক দেয়ালে প্রোথিত, ইমারতের শ্রী ও আকারের সঙ্গে সুসঙ্গত ও 
স্বসমঞ্জল এবং গন্ুজের তলায় প্রবেশপথটি চতুক ৷ ফাগু'সন এই পদ্ধতির 
তোরণের খুব প্রশংসা করিয়া গ্রীক ও গথিক পদ্ধতি অপেক্ষ) শ্রী গাস্তীর্ঘ্য ও 
সঙ্গতি সুসামঞ্স্থো ইহাকে শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিয়াছেন । ফতেপুর লিকৃরীর 
বুলম্দ, দরওয়াক্রা এইরূপ তোরণের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন ॥ 

ফতেপুর সিকৃরীর আকৃবরী ইমারতের ও আগ্রা দুর্গের জঞাহাঙ্গিরী 
মহলের অনেক আলক্ষারিক থাম হিন্দু মন্দিরের থামের ম্যায় ক্ষীণ ও ক্রমশঃ 
সরু ; ফতেপুর সিক্রীর সেখ সলিম চিত্তির দরগা ও দেওয়ান-ই-খাস 
প্রভৃতি ইমারতের দেয়াল হইতে বাহির-করা তাক বা শ্যাকেটগুলি হিন্দু 
মন্দিরের একেবারে নকল,_ঠিক এরূপ তাক আবুপর্বতের দিল্ওয়ারা 
মন্দিরে আছে । আহমদাবাদের একটি মুসলমালী কবরে ও উত্তর-ভারতের 
কোলো কোনে! ইমাব্রতে দেয়ালের গায়ে তোলা, শিকলে-কোলানো! ঘণ্টার 
অলঙ্কারবিস্াসও হিন্দুপস্ধতির নকল । 

মোগল স্থাপত্যের প্রধান. বিশেষত্ব ইমারতের গন্ুজ ; এই. গন্দুজ 
বৃত্তাদ্ধের চেয়ে কিছু বড়, এক ফটা পদ্মপত্রের জলের মতন টলটলে, 
একট! বুদ্ধদের মতন ঢলঢলে । অনেকে মনে করেন ইহা মধ্য-এশিয়ার 
হুবাঁ যাযাবরদের ঘণ্টাকৃতি তান্ুর আকারের নকল, যেহেতু পাঠান বা 
হিন্দু স্থাপত্য এর অনুরূপ গন্ুজ দেখা যায় না । কিন্ত ষধ্যভারতে মোগল 
আমলের পুর্বকার একটি হিন্দুমন্দিরে এমনি গম্বুজ নাকি একটি আছে । 


তয়-ওর্থ সংখ্যা মুসলমান আমলেন্র ভাব্রতশিল্প ১৩৫ 


আক্বরী আমলের ইমারত লাল বেলে পাথরে তৈরি ; শাজাহানের 
ইমারত শুভ্র মার্বেল পাপরে গঠিত । উভয়ের ইনারতেই প্রচুর তক্ষণ 
অলঙ্কার, তোলা কাঙন্গ এবং পাপরের ফারফোর হালি দেখিতে পাওয়া 
যায়; কিন্ত শ।ঞ্জাহানের ইমারতের শিল্পপ্রসাধন অধিকতর শ্বল্ম, ইনাত- 
গুলি বৃহত্তর, সুম্দরতর ও ব্যয়বহুল । আকবঙের রচিত প্রধান ইমারত 
আগ্রাছর্গের আকৃবরী সহল, হুর্গের গড়বন্দী শ্রাকাপ্র ইত্যাদি, সিকান্দর। 
ও ফতেপুর সিকৃরীর প্রাসাদ ও কবর এবং এটকের দুর্গ । শাজাহান গঠন 
করাইয়াছিলেন দিল্লির জামা মস্জিদ, শাজ্ঞাহানাবাদ ব! নুতন দিল্লির 
ছর্গপ্রাসাদণুলি ( কেবল দিদ্লিছর্গের অন্তর্গত মোতি মসজিদ ছাড়া, এটি 
খরক্ষভ্জীব নির্মাণ করান ), আগ্রার মোতি মসজিদ, আগ্রান্র্গের মর্মরপ্রাসাদ 
ও মর্মর মসজিদের অধিকাংশ, তাজমহল, ইতিমদৃ-উদ্‌-দৌলার কবর, 
আজমীরের আনাসাগরের মর্শর চত্বর ইত্যাদি আরও অনেক কিছু ৷ 
উরঙ্গভ্রীব কেবলমাত্র দিল্লি হুর্গের অন্তর্গত মোতি মসজিদটি এবং উরঙ্গা- 
বাদে পত্ীর কবর নির্মাণ করাইয়াছিলেন । কিন্তু ভার রাক্রত্বকালে অপর 
লোকে কতকগুলি চমৎকার মসজিদ নির্নাণ করান, যথা__লাছোরে 
ওয়াজির খাঁর মসজিদ, দিল্লিতে জিত্রৎ-উন্গিসার মসজিদ ইত্যাদি । 


ছি চিত্র 

আকবরের দরবারের প্ররোচনায় ও উৎসাহে চিত্ৰশিল্প বিশেষ প্যতি- 
লাভ করিতে পারিয়াছিল এবং সেই বিকাশ শাক্তাহানের আমল পর্যন্ত 
-চলিয়াছিল । পাছে মাহুষ নিজের সৃষ্ট পদার্থেরই উপাসক হইয়া অনম্তকে 
অবহেল। করে এই ভয়ে কোরানে মুসলমানের জীবন্ত প্রানীর চিত্রাঙ্কন 
নিষেধ করা হইয়াছে; এইজস্ শান্্রবিশ্বাসী মুসলমানেরা ফুলপাতা 
গাছপালা নক্স! ছাড়া আর কিছু আকিতে পারিত ন।। আগ্রার একজন 
উ্জীভুরফ্লমান ফেরিওয়ালা! শীদা পাথরের উপর রস্তিন পাথর বসাইয়া 
টিয়াপাখী আঁকা পাথর বিক্রী করিতে বাজী হয় নাই দেখিয়াছি । আকবর 
শাত্রবিশ্থাসী মুসলমান ছিলেন ন! এবং তার উৎসাহে বহু চিত্রকর তার 
দরবারে চিত্রাক্ষনে নিযুক্ত হইয়োছিলে এবং তাদের চিত্র সম্রাটের সাদরে 
সন্মানিত হইয়াছিল ॥ 

কোরানের নিষেধের জন্য মুসলমান চিত্র চর্চা করিতে না পারিলেও 


১৩৬ ইতিহাস ১*ম খণ্ড 
মুসলমানের চিত্তবৃত্তি মনোরঞ্জনের জন্য চিত্র চর্চার দিকে আকৃষ্ট হইত । 
এই কারণে বহু ধনী মুসলমান, বিশেষত মধ্য এশিয়ার ধনী মুসলমানেরা, 
চীন চিত্রকরদের চিত্রাক্কনে নিযুক্ত করিত । চীনা চিত্রকরদের শিল্পনৈপুপ্য 
ও চিত্রের উৎকর্ষ পারসী সাহিত্যে প্রশংসিত হুইয়া নক্কাস-ই-চীনী নামে 
প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল । খোরাশান, বোখারা প্রভৃতি স্থানের প্রাচীন 
ও প্রথম যুগের ছবিতে মাহুষের মুথ, পাহাড়, জল, আগুন ও লাগ চিত্রনে 
চীনা ছাপ ন্ুস্পষ্ট । পাটনার প্রসিদ্ধ খোদাবকৃস লাইব্রেরীতে যেসব 
রঞ্জিত পুথিতে তারিখ দেওয়া আছে, সেইসব পু'খির রঞ্জন-চিত্র দেখিয়া 
ও তারিখ পরম্পরা মিলাইয়া ভারতে সারাসেন শিল্পের ক্রমবিকাশ বেশ 
ধাপে ধাপে ধরিতে পারা যায় । আলীমর্দন খা ১৬৩৯ সালে যে চিত 
ভূরিষ্ঠ শাহনাম! পুথি শাক্তাহানকে উপহার দেন, তাহাতে মধ্য-এশিয়ার 
বিশুদ্ধ চীনা চিত্রের নমুনা দেখিতে পাওয়া যায়; এই চীনা চিত্রান্কনরীতি 
আকবরের আমলে বা তার পূর্বেই ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল নিশ্চয় । 
আমাদের প্রকৃত জাতীয় সম্রাট আকবরের দরবারেই এই চীনা অথবা 
বহির্তাব্রতের সুসলমানী চিত্রশিল্লের সহিত বিশুদ্ধ হিন্দু চিত্রশিলের মিলন 
ও মিশ্রণ ঘটিয়াছিল । অজঞন্তা গুহাগাত্রের চিত্রপন্ধতি ও বরছুত ইলোরা। 
গুছাগাত্রের তক্ষণপদ্ধতি যে ধারায় হিন্দু শিল্পীদের মধ্যে আবহমান ছিল, 
তারই সঙ্গে চীনা সুসলমানী চিত্রশিল্লের মিলন প্রথম রাপাস্তর ঘটাইয়াছিল । 
শত বৎসর পূর্বে মুশিদাবাদে নিমিত হাভীর দাতের একটি কৃষ্ণমূতি 
দেখিয়াছি সেটি যেন বরহুতের তোলা। ছবির নকল । 

ভারতীয় পদ্ধতির মিশ্রণে চীনা শিল্পের বহিরেখার কঠোরতা কোমল 
হইয়া আসিয়াছিল, চীনা শিল্পপদ্ধতির নিদিষ্ট ভঙ্গী পরিত্যক্ত হইয়াছিল ॥ 
ভারতীয় চিত্রে অস্কিত পাহাড় জল আগুনের ছবিতে চীনা পদ্ধতির আভাস 
থাকিলেও সেই পদ্ধতি যে ক্রমে বদল হইয়া প্রকৃতির অনুরূপ হইয়া 
আসিতেছে তাহা বেশ বুঝা। যায়; লোকের সুখভ্রী ও নিসরদৃশ্য স্পষ্ট 
ভারতীয় হইয়া আসিয়াছিল ; এইরূপে পুরাতন নৃতনের বেশে ভোল 
ফিরাইয়া! লইতেছিশ । খোদাবকৃস লাইব্রেরীর তারিখ-ই-থান্দান্-ই- 
তৈমুরিয্না এই পরিবর্তনের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন । ইংলণ্ডের সাউথ কেন্সিংটন 
মিউজিয়ামে রক্ষিত মহাভারতের পারসী অস্থবাদ রজ্ঞম-নাম) আকবরের 
নমসাময়িক চিত্রবিবর্তনের নিদর্শন । সার।সেন-চীনা চিত্রপন্জতি এইরূপে 
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ক্রমে ক্রমে ভারতীয় পদ্ধতিতে ন্ূপাস্থরিত তইতে পাকে শাজ।ভানেল 
* অমল পৰ্য্যন্ত ; তখন বিদেশীভাব ও প্রভাব গুপ্ত বা লুপ্ত হইনা আসিয়াডে, 
ভারতের ভাব প্রবল ও প্রকট হইয়াছে ; মুখলৌন্ঠন ও বর্ণবিশ্যাস, রচনার 
জু্সাতিস্থস্্ম খুঁটিনাটি, অলক্ষারের বিচিত্ততা ও প্রা এবং প্রকৃতির সাদৃশ্য 
( আপেক্ষিক পরিপ্রেক্ষিত অগবা ছায়া-স্মমা ছাড়া ) পূর্ণতায় লিকশিত 
হইয়া উঠিয়াছিল । এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ খোদাবকস লা ত্রেরীর পাদিশান।সা 
পূ'থিতে আমরা দেখিতে পাই । 
এই হিন্দু-সারালেন চিত্রশিল্প মোগল সম্রাটদের দরবারেই পরিণতি 
লাভ করে । চিত্রের বিষয় ছিল লোকের চেহারা, সাধু ফকির দরবেশদের 
কাল্পনিক সুতি, পারসী মহাকাব্যের ঘটনা__শাহলানা, এতিহাসিক ন্যাপাল । 
সুদৃশ্য, প্রসাধনরতা মহিলার কাল্পনিক ছবি, শিকারের দৃশ্য, পারসী প্রণয়- 
কবিতার ব্যাপার, এবং হিন্দু পুরাপের আখ্যান অপবা আকবরের আদেশে 
রচিত রামায়ন মহাভারতের পারসী অনুবাদের চিত্র । 
শাজ্জাহানের মামলে মানুষের চেহারা আকা সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াচিল। 
যদিও মুখে ভাবের অভিব্যক্তি হইত না, তবু লোকের চেহার। আসল 
মান্থষের অবিকল হইত এবং বর্ণবিস্াস ও বস্রবন্যাসে নিপুণ স্বক্ষুত৷ 
প্রকাশিত হইত । এইসব ওস্ডাদ শিল্পীদের হাতের রং ফলানোর মধ্যে 
নীল ও লোনালি রং এখন আশ্চর্য গভীর ও পাকা যে তিনশত বৎসরের 
অযত্ব ও অসাবধান নাড়াচাড়া সত্বেও এখনো নূতনের মতন উল্জল ও অটুট 
আছে । রাত্রির ও আসতবাজির দৃশ্যে রং ফলানো৷ চিল এইসব ওস্তাদ 
ভিআকরদের বিশেষ দক্ষতা ; এখন তাদের সাক্রেদরা সেই নিপুণ রং 
ফলানোর অস্থকরণে ব্যর্থ চেষ্টা করিতেছেন । 


শ। ভারতীয় চিত্রকলার তথাকথিত রাজ্ঞপুত পদ্ধতি 
নর কুমারব্বামী যে চিত্র রচনা-রীতিকে রাক্তপুত পদ্ধতি বলিয়া 
'টিছিত করিয়াছেন, াহা বাস্তবিক হিন্দুর স্বকীয় পদ্ধতিও নয় এবং ভার 
সঙ্গে রাজপুতানা দেশের বা রাজপুত জ্র।তির কোন বিশেষ সম্পর্কও নাই । 
মোগল সাস্রাজ্যের অস্তর্গন্ মিত্র ও করদ রাজার! বাদশাহী দরবারের 
শিক্ষিত চিত্রকরদের নিজেপেয় দরবারে নিযুক্ত করিয়া ছিন্দু পৌরাণিক 
কাহিনী, কাব্যকাহিনী ইত্যাদি হিন্দুভাব ও কল্পনাকে আকার দেওয়াইতেন, 
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কিন্ত চি্করদের অন্কন্পদ্ধতি ও শিশ্রকল্রনা মোগলদরবারেরই অঙ্থক্ষপ 
হইত ॥ চিত্রকরেরা মোগলভাবে এমন অঙ্গুপ্রাণিত হইয়া! পাকিত যে তাদের , 
চিত্র মাঝে মাঝে আধুনিক লোকের নিকট হাস্যজ্নক বিবেচিত হয় ; 
মপুরার রাজপারিষদেরা মোগল দরবারী পোষাক পরিয়৷ পাচ হাতিয়ার 
বাবিয়া কৃষ্ণসন্দৰ্শনে যাইতেছেন, অথবা বামচত্দ্রের কপিসৈম্য বুহবন্ধ হইয়া 
পাচছাঙ্জারী দশহাজ্ারী মন্সবদারী। ভাগে বুন্ধযাত্রা করিতেছে, সঙ্গে 
মোগলাই অন্ত্র__এমন কি কামান পথ্যন্তি : সৈহ্যদের কোমরবন্দে ছোার 
ঝলক । তুলির তু এক পোচে সেইসব লোককে মোগল দরবারী আমীর 
ওমরাহ বা শ্বয়ং সম্রাট আকবরের প্রতিমুতি করিয়া তোলা যায় ॥ রাধা ত 
যেন প্রসাধনরতা মোগল মহিলা, কেবল কয়েকখানা ভূষণ কম । মোগল 
দরবারের চিত্রকরদের তুলিতে যে সক্ষম কারুকার্য, কোমল স্পর্শ ও 
অলক্ষারের প্রাচুর্য্য ও বৈচিত্র্য প্রকাশ পাইত এবং যাহা শান্জাহালের 
আমলে পুর্ণ পরিণত হুইয়া উঠিয়াছিল, রাক্রপুতপদ্ধতি নামে পরিচিত 
চিত্রাবলীতে তার অভাব দেখা যায়, এগুলি সুসংস্কৃত নয়, এদের বছিরেখা 
কঠোর এবং বর্ণবিহ্াস উপ্ত এবং পাস্থিক দৃশ্যের মধ্যে কেমন একট দীনতা। 
বা নম্থতা সুস্পষ্ট । এর কারণ এ নয় যে এইসব চিত্রকর ন্বতস্ত্র পদ্ধতিতে 
চিত্র অঙ্কন করিত ; এরা মোগল দরবারের চিত্রকরদের মতন ওস্তাদ নিপুণ 
দক্ষ কারিগর ছিল না, বাদশাহী দরবারে যে দেকদারের কারিগর নিযুক্ত 
হইত সেইরূপ গুপপনার লোককে অপেক্ষাকৃত অল্রধনী ও অন্রসভ্য অল্র- 
বসন্ত রাজপুত রাজারা নিযুক্ত করিতে পাইতেন ন! বা পারিতেন না ॥ 
সুতরাং রাজপুত দরবারের চিত্রকরেরা বাদশাহী দরবারের চিত্রকরদের 
সাগরেদ শ্রেদীর লোক বলিয়। তাদের ব্লচনা হীনতর ও ভিন্নতর 
হইত। এই রাজপুতপদ্ধতি আধুনিক কাল পর্য্যন্ত জয়পুরে প্রায় 
অপরিবন্তিত অবস্থায় রহিয়াছে দেখ! যায় । যুরোপীয়দের প্রাচীন পদ্ধতির 
নমুনা সংগ্রহের ঝোকে এর। কেবল প্রাচীনের নকলের নকল করিয়া 
মরিতেছে, প্রাচীন শিল্পরীতিকে অতিক্রম করিয়া আত্মশক্তি বা স্বকীয় 
বিশেষত্ব বিকাশের অবকাশ তারা পাইতেছে ন! । 

শাক্ষাহানের মৃত্যুর পরে হিন্দু সারাসেন চিত্রকল! দ্রুত অবনত হইয়া 
পড়িল। শরঙ্গজ্জীবের শুচিবাই প্রবল থাকাতে ভার দরবার আড়ম্বরহীন 
ও ব্যয়সঙ্গীর্ণ হুইয়। পড়ে এবং চিত্রের প্রতি মুসলমানী উপেক্ষাও প্রবল হইয়া 
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পড়ে এবং চিত্রের প্রতি মুসলমান! উপেক্ষাওড প্রবল হইয়া উঠে ; লাদশাহের 
"নিরন্তর বুক্গবিগ্রহের জন্য প্রচুর ব্যয়ও অন্যদিকে ব্যয়সংক্ষেপ করিবার 
কারণ হইয়াছিল । তার পরে মোগল সম্রাটদের দীানত। ও কদরের আদর 
করিব।র অক্ষনতা চিত্রকরদের উৎসাহ নিরুমে পরিণত করে এবং দেশের 
শিল্পপ্রতিভা একেবারে নষ্ট হইয়া যায় । চিত্রকরেরা সাহায্যের অভাবে 
বাধ্য হইয়া ভিন্ন ভিন্ন উপার্জনের উপায় অন্লম্বন করিতে পাকে । এইরূপে 
চর্চা ও উৎসাহের অভাবে উৎকৃষ্ট চিত্র সৃষ্টি বদ্ধ হইয়। গেল, শিল্পীদের জীবন 
অভাবে ছ্র্বহ হইয়া উঠিল ; মাঝে মাঝে এক আধজন রাজ! বা নবাবের 
শলিল্পানুরাগ মাত্র সেই মুত্র শিল্পধারাটিকে প্রবহমান রাখিতে চেষ্টা 
করিতেছিল । কিন্ত ১৭৩৯ সালে নাদির শাহের আক্রমণ দেশকে ছিন্নভিন্ন 
করিয়া পশ্চাতে একটা বিপর্ধ্যয় রাখিয়া চলিয়া গেল । অষ্টাদশ শতাব্দীর 
শেষাংশে অযোধ্যার নবাবদের প্ররোচনায় চিত্রবিদ্া। আর একবার উজ্জীবিত 
হইয়া উঠে। কিন্তু তখন যুরোদীয় শিল্পপদ্ধতি প্রভাব বিস্ডার করিয়া 
হিন্দু-সারাসেন শিল্পকে আচ্ছয্ন অভিতুত করিয়া ফেলিতেছিল ; তার 
ফলে ন! ঘুরোগীয় না হিন্দু না মুসলমানী এক খিচুড়ি সঙ্কর শিল্পের 
উদ্ভব হয়, তাতে না আছে কোনো পদ্ধতির কোন গুপপলা, লা আছে 
বিশেষত্ব; তার রুচি কল্পনা ও রচনা সবই কৃত্রিম নিমতেশীর, এদের 
কোনোটির মধ্যে প্রতিভার বিন্দুপরিমাণ স্কুলিঙ্গের স্পর্শও দেখিতে পাওয়া 
যায় না। 
বর্তমান বিংশ শতাব্দীতে প্রাচীন চিত্রের প্রতি অনেকের অনুরাগ দেখা 
সাইতেছে ; তার কারণ হযাভেল সাহেব, ডাক্তার কুমারন্যামী ও ভগিনী 
নিবেদিতার চেষ্ট! ও শিল্পপরিচয় । তারপর যুরোদীয় ও আমেরিকানদের 
কৌতুক-সামশ্রী সংগ্রহের আগ্রহে পুরাতন ছবির দাম চড়িয়া চলিয়াছে এবং 
আসল পুর।তন ছবি দুমপ্রাপ্য হইয়া উঠাতে নকল নূতন ছবিকে কৃত্রিম 
উর পুরাতন করিয়া চালানো হইতেছে । 
ভারতীয় চিত্র পদ্ধতির নবশাখ সম্প্রদায়ের প্রধান চিত্রগুরু অবনীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর ও তার শ্রেষ্ঠ শিশ্য নন্দলাল বন্থু। কিন্ত এঁরা প্রাচীন অজন্তা! 
স্লীতিই৷ অনুকরণ করিতেছেন। মোগলরীতিরও অশ্ুকারী কয়েকজন 
আছেন। কিন্তু অনুকরণ সষ্টি নয়। তাহা কৃত্রিম, তাহ! প্রাণহীন । 
প্রতিভা জীবন্ত স্থষ্টিতেই আনন্দ ও শ্ফুতি পাইয়া থাকে ; কিন্তু এই নূতন 
ছ 
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চিত্রকর সম্প্রদায়ের প্রচেষ্টায় সত্রিয় স্জনীশক্তির এঁলী মন্ততার আভাস 
পাওয়৷ যায় না। 

কাংড়া চিত্রাক্ষনপদ্ধতি হিন্দ্-সারাসেন পন্ধতির বিশুদ্ধ পরবর্তী বিকাশ, 
তার উপজীব্য হিন্দু ব্যাপারের ঘটনা । এই পদ্ধতির ওস্তাদ মোলারাম ; 
তিনি গাঢ়োয়াল দেশে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ভীবিত ছিলেন । যে 
অরাজকতার বিপ্লবে মোগল সাআআজ্ঞের শিল্প বিনষ্ট হইয়াভিল, অপবা 
যুরোপের যে প্রভাবে গঙ্গাতীরের দেশের শিল্প 2৩ হইয়/ছিল, তাদের 
কোনোটারই প্রভাব পার্বতা গাঢ়োয়াল দেশে পৌছিতে পারে নাই । সুতরাং 
চিত্র-শিল্লের সূতিকাগার দিল্লি-অ৷গ্রায় যখন শিল্পের প্রাপসস্পন্দন স্থগিত 
হইয়া গিয়াছিল, তার পরেও উনবিংশ শতাব্দী পথ্যস্ত কাংড়া পদ্ধতির 
চিত্রাঙ্ষণে নিভাজ্ত ভেক্ঞালশৃণ্য সৌন্দর্য্য রক্ষিত হইয়াছিল ৷ মে!লারামের 
রং ফলানো। অতি. চমৎকার এবং গাছপালা ও জীবজস্ত চিত্রণে স্পষ্ট কৃত্রিম 
নিদ্দিষ্ট ভঙ্গী থাকা সত্বেও তাদের প্রকাশে একটি কোমল পেলবতা ও 
কমনীয় শ্রী আছে । রাত্রির চিত্রগুলি বিশেষ শীতে মণ্ডিত । 

হিন্দু-লারালেন পদ্ধতিকে মুমূর্যয অবস্থায় অহ্প্রানিত করিবার চেষ্টা 
করিয়াছিলেন রণজ্তিত সিংহ (১৮২৫-৪০) । কিন্ত সেই চেষ্টার ফল চিত্র- 
গুলির লৌন্দর্য্যবছুলত। যেন নিবাণোস্থখ দীপশিখার শেষ উজ্জলত৷, 
মরপোশ্খুখ ক্লান্ত অশ্বের প্রভুর কশাঘাতে শেষ উত্তেদ্জনা । 

মহারাষ্ট্র প্রাধান্তের সময় (১৭৫০-১৮০০) চিত্রশিল্পের কোনো। বিকাশ 
দেখা যায় লা। কিন্ত দিল্লিতে মহারাষ্ট্র রাজদুত হিঙ্গনে ও অপরাপর 
মহারাষ্ট্র কর্মচারীরা বহু পুরাতন মোগল চিত্র ও চিত্রিত সংস্কৃত পুথি সংগ্রহ 
করিয়া দাক্ষিণাত্যে সাতারার রাজা ও পুনার পেশোয়াদের পাঠাইয়া 
দিয়াছিলেন । নাদির শাহের আক্রমণে মোগল রাজশত্তি একেবারে নিম্প্রভ 
হইয়া পড়াতে সেই সুযোগে মহারাপ্টররা প্রবল হইয়া প্রাচীন বহু শিল্পসস্ভার 
সংগ্রহ করিয়া দেশে লইয়া! গিয়াছিল এবং তার নিদর্শন মহারাষ্ট্র দেশে 
এখনো দেখিতে পাওয়। যায় । 


৪1 খোদ্‌কারী 
খোদাই কাজের মধ্যে হাতীর দাতের মুঠি গড়া নি'খুত সুন্দর হুইয়া 
উঠিয়াছিল ; এবং তার ধারা সাহায্য ও উৎসাহের অভাব সত্বেও আজও 


অয়-৪র্থ সংখা সুসলমান আমলের ভারতশিল্র ১৪১ 


অক্ষুণ্ণ হিয়াছে । মোগল আমলে কাঠের গোদ্কাশীও চমৎকার নিপুল 
দক্ষতার সঙ্গে কর। হইত । 


৫1 বন্ রশি 
মিছি সতী কাপড়ের জন্য ভারত বু প্রাচীন কাল হইতেই প্রসিদ্ধ । 
দেশের শ্রীক্মাতিশয্যের জগ্গ/ রাজা-রাজড়ারা সুস্ল্রবস্তের পক্ষপাতী হওয়াতে 
মিহি ক!পড়েন্ ব্যবসায় খুব উল্নত ও ফলাও হুইয়া পড়িয়াছিল । গুটিপোক। 
পালন ও রেশন উৎপাদন এবং রেশমী কাপড় বয়ন মু সলমানী আমলের 
আগে হইতেই ভারতে প্রচলিত ছিল । মখনল সাটিল প্রভৃতি কাপড় 
এদেশে প্রস্ত হইত না, বিদেশ ( বিশেষত যুরে।প ) হইতে আমদানী করা৷ 
হইত, বাদশাহ ও নবাবের এইসব কাপড়ের খুব আদর করিতেন । মোগল 
আমলে বিদেশীরা, বিশেষ করিয়া মুরোগীয়রা, মথমল-সাটিনের বাবসা 
করিয়া বেশ দু পয়সা রোজ্ঞগার করিত । 
খাব ও জ্ররি-চুমকি-সলমার কাজকরা কাপড়ের প্রবর্তন মুসলমান- 
দের দ্বারাই হইয়াছিল কিনা ঠিক করিয়া বলা শক্ত হইলেও এ ঠিক যে 
প্রচলন করিয়াছিল মুসলমানেরা, মুসলমান বাদশাহ্ী ও নবাবী দরবারের 
বছ কারিগর ওত্তাদ দি নিযুক্ত থাকিয়া নানাবিধ কাপড়ের উপর জরির 
ও রেশমের রঙিন স্বৃত৷ দিয়া বিচিত্র সুন্দর নক্সা বুনিত এবং সলমা চুমকির 
স্বন্ম কান্র করিত । আইন-ই-আকবরী পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায় 
মোগল আমলে কত বিচিত্র ও বিভিন্ন রকমের নম্মা তোল! হইত, কত 
স্কনেক্স কাপড়ে কত রকমের স্থতায় কাজ হইত । 
কাল্মীর ও পাঞ্জাবের শালের শিল্প সুসলমানদেরই সৃষ্টি । দরবারী 
পোষাকের জন্য কিংখাব ও ক্ররির কাপড় আবশ্যক হইত বলিয়া নবাবেরা 
প্রত্যেক শহরে বহু শিশ্রী-দক্তি নকাসী পালন করিতেন এবং কোথাও 
যথার্থ গুদীর সন্ধান পাইলে তাকে যথোচিত সাহায্য ও পুরস্কৃত করিতেন । 
গুজ্ছরাটের আহমদাবাদ, মান্দ্রা্জ প্রদেশের মসলিপত্তল, বঙ্গের ঢাকা 
মুশিদাবাদ, ও লক্ষ, কাশী প্রভৃতি বহু শহর বিবিধ বিচিত্র বস্ত্রশিলের জন্য 
প্রসিদ্ধ হুইয়া আজও সেই খ্যাতি রক্ষা করিতেছে । 
কার্পেট গালিচা প্রভৃতির শিল্প মুসলমান বাদশাহ নবাবদের দ্বারাই 
ভারতে প্রবন্তিত হয়) কার্পেট ও গালিচার কোমলতা নক্সা রঙের 


১৪২ ইতিহাস ১০ম খণ্ড 


সুসঙ্গত বাহার প্রভৃতির উৎকর্ষ শ৷ঞ্াহানের সময় চরনে উঠিয়াছিল, এবং 
এই সব পাতপেঃ অসম্ভব অধিকমুল্য বিক্রাত হইত ॥ বাদশাহ দরবারের 
জন্য চন্দ্ৰাতপ বা সামিয়ানা বনছুবায়ে বিচিত্র ভূষণে সহ্ছিত করিয়। 
আহমদবাদ ও কাশ্মীরে প্রস্তুত হইত । চন্দ্রাতপ প্রাচীন হিন্দুরাজাদের 
সভারও ভূষণ ছিল । 

এই সমস্ত জিনিস রাজদরবারই বেশীর ভাগ কিনিত। বাকি বিদেশে 
রপ্তানী ছইত । এইরূপ বজসাহায্যে দেশের বস্ত্রশিত রেশমে পশমে স্থৃতায় ত 
চ৮রিতে এন্বধ্যবান ও অতুলনীয় হইয়া উঠিয়াছিল । 


৬। রত্বালফ।র 

ছিপ্দুুগেই রক্কালক্কারের শিল্প যপেষ্ট উন্নত হইয়াছিল, যুসলমানী 
আমলে সেই ধার।ই প্রবাহিত হইয়া আসিয়া প্রবল হইয়াছিল । মুসলমান 
বাদশাহ নবাব আমীর ওমরাহেরা স্বভাবত বিলাসী আড়শ্বরপ্রিয় ছিলেন; 
তাদের নিজেদের ব্যবহারের জন্য ও অহুগ্রহভাজনদের বা মিত্ররাজাদের 
সন্তুষ্ট করিবার জন্য শিরোপা ও সম্মান-উপহার দিতে বু অলঙ্কার রাজ- 
দরবারে আবশ্যক হইত। তার ফলে এই: ভুষণশিল্পের যথেষ্ট উন্নতি 
ঘটিয়াছিল ॥ 


৭1 তৈজস, প্রস্তর ও ম্বৎপাত্র ন 

বিচিত্র কারুকার্য্যখচিত ও বিচিত্র গঠনের তৈজসপাত্র প্রস্তরপাত্র ও 
ম্বৎপাত্র সুসলমানী আমলে প্রব্তত হইত ৷ হিন্দুরা উচ্ছিষ্ট ও অশুচি হয়৷ 
বলিয়া ম্বপাত্রের শিল্পের দিকে বেশী মনোযোগ দেয় নাই ; মুসলমানী 
আমলে পোসিলেন ও কলাইকরা মাটির বাসন বহু প্রকারের, আক্কৃতির ও 
অলস্ধ ত প্রকৃতির প্রস্তুত হইত । হিন্দুদের তৈজসপান্রও রোজ মাজা 
দরকার হয়, এক্ন্য তৈজসপাত্র সাদা করিত ॥ কিন্তু সুসলমানী তৈজসপাত্র 
বিচিত্র কারুকার্যে; খোদিত হইত। এক ধাতুর উপর অগ্যধাতুর খণ্ড 
বলাইয়া নানাবিধ নক্সার বিদৃরী ও মিনার কাজ এবং কোফ-তগিরি ও 
তারের কাজ মুসলমানী তৈজসশিল্পের চরম নিপুপতা প্রকাশ করিয়াছে । * 


* প্রবাসী ( কার্তিক, ১০২৬ সাল ) পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের পুনসু্রপ। 


